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জ্রন্সিক্ষা 


সাহিত্য-সন্দর্শনেব দ্বিতীয সংস্কবণ প্রকাশিত হইল। সঙ্থদণ 
সাহিত্যানুবাগী, শিক্ষাব্রতী ও ছাত্রছাত্রগণ ইহাব প্রথম সংস্কবণকে 
যে সাদব অভিনন্দন জ্ঞাপন কবিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাদিগকে আমার 
আন্তবিক কুতন্তা জানাইতেছি । 

এই সংস্কবণে আমি গ্রন্থখানা বিশেষ সতর্কত।ব সহিত স্থানে স্থানে 
পবিবন্তিত ও পবিবদ্ধিত কবিযাছি এবং কতকগুলি নূতন বিষব সংযোজিত 
কবিয়াছি। ইহাব সাহাযো বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠন 9 আলোচনা 
যথেষ্ট সহায হইবে বলিষা 'আমাব বিশ্বাস। বাংলা সাহিতা বলিতে 
আমবা বিশেষ কবি! উনবিংশ শতান্দীব গৌধবমষ ষগেব সাহিত্যেব কথাই 
স্মবণ কবিতেছি। এই সাহিত্য যে সম্পূর্ণভাবে ইংবেজী সাহিত্য প্রভাবিত, 
এই কথা অস্বীকাব কবিবাব উপান নাই। স্ৃতবাং বলা বাহুলা 
যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য আলোচনায শুধু সংস্কৃত আলঙ্কবিকগাণব 
প্রবন্তিত বীতিপদ্ধতিব কণঠলগ্ন হুইযা থাকিলে চলিবে না। বাংলা 
সাহিত্যবিচাবের রীতিপদ্ধতি প|শ্ান্তা অলঙ্কাবশাস্ত্র হইতেই অনেকট' 
গ্রহণ কবিষ! বাংলা সমালোচনাশান্ত্র গডিযা তুলিতে হইবে । সেইচন্ঠই 
এই গ্রন্থে আমি যদিও প্রধানতঃ পাশ্চান্তা অলঙ্ক|ব শাস্্রদ্বাবা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইযাছি, তথাপি অনেক জাষগাষ প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা নন্দন- 
তত্বেব সমন্বয সাধন করিতে চেষ্ট' কবিবাছি। সাহিত্যবিচাবে নান। মত ও 
নানা পথ থাকিলেও আমি সর্ধকালেব বিদগ্ধজনসম্মত সাহিত্যিক কচিকেই 
সম্মুখে রাখিয়া এই গ্রন্থ বচন! কবিযাছি। বিতর্কমূলক বিষষে-আমি নিনস্ব 
মত দিতে গিয়াও যুক্তিবাদেব উপব নির্ভব কবিবাছি। 

সম্প্রতি বাংল! দেশে বাংলা স।হিত্যেব প্রতি সর্বসাধাবণেব শ্রদ্ধাবোধ 
জীগ্রাত হইযাঁছে, এবং বাংলাব দুইটি বিশ্ববিষ্ঠালযেই বাংল! ভাষ। 
বিশ্ববিদ্বালযেব সর্বোচ্চ শ্রেণী ও বি. এ. অনার্স ক্লাশেব পাঠ্য কব 
হইয়াছে । এমতাঁবস্থায বাংলা সাহিত্য আরও গভীবভাঁবে পঠনপাঠনেব ও 
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আলোচনার সৌকর্ধ্যার্থেই এই গ্রস্থখানা রচিত হইয়াছে । এতদ্ক্যতীত, 
এই গ্রন্থ রচনাকালে ঢাঁক। বিশ্ববিষ্ধালয়ের ইংরেজী বি. এ. অনার্স ও 
£ক্িকাতার এম্‌. এ. পরীক্ষাব পাঠ্যভুক্ত 477/%25125 ০ 07%/%% 
সংক্রান্ত সিলেবাসের প্রতি আমি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। ইহার দ্বারা 
ইংরেজী বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ মাতৃভ।ষাব সাহাষ্যে সমালোচনা-শাস্ত্রের 
মূল, কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া আশ। করি। 

এই গ্রস্থ রচনায় ধাহারদের নিকট আমি খণী, কাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে 
ইধরেজী সাহিত্য-সবস্বতী ও ধাহাদের পদদপ্রান্তে বসিয়া! আমি যংকিঞ্চিৎ 
শিক্ষালাভের সুযোগ পাইযাছি, তাহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ 
কবি। দ্বিতীয় সংস্কবণে গ্রন্থখানা পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত করিবার 
জন্য কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক শ্ত্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পি-এইচ্‌ডি, ও অধ্যাপক স্থৃকুমার সেন, পি-এইচ্-ডি, 
সধীরকুমার দাশ, পি-এইচ্‌-ডি, এবং শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, পি-এইচ্-ডি, 
তাহাদেব মূল্যবান মতামত জানাইয়। আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ 
কবিয়াছেন। আমার পরম শ্বেহাম্পদ ছাত্র শ্রীমান ভবতোধ দত্ত ও শ্রীমান 
অববিন্দ বস্থ সাহিত্য-সন্দর্শন দ্বিতীয সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে আমাকে 
সাহাষ্য করিযাছেন। এইজন্য তাহাদিগকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা! 
জ্ঞাপন করি। শ্রদ্ধেয় কবি-সমালোচক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার 
মহাশয় প্রথম সংস্করণ সাহিত্য-সন্দর্শন আগ্গোপান্ত দেখিয়। দিযাছিলেন। 
তাহার নিকট আমার খণ অপরিশোধনীয়। ঢাকা ভাবতী মেশিন প্রেসেব 
স্বত্বাধিকাবী শ্রীযুক্ত স্ধীরবিহারী চক্রবর্তী, বি. এ. নিষ্ঠাব সহিত 
গ্রন্থখানা ছাপাইয়৷ দিয়াছেন। তাহাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ 
জানাইতেছি.। 
ঢাকা বিশববিগ্ভালয় 
দোলপুণিমা, ১৩৫৩ ] ভীশচজ্ৰ দাশ 
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আশ্৯ এ নিন 
২ বিছা 
পরিদৃশ্ঠমান জগতে আমরা সৌন্দধ্যের যে লীল! নিরীক্ষণ করি, 
তাহা আর্ট নয়, প্রকৃতি । প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শব্ধে সৌনর্ঘ্যের 
অবিরাম স্রোত চলিয়াছে। বিশ্বের প্রথম মানব- 
আর্ট ও প্রকৃতি__ 
সন্তান এই বিরাট স্ষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই 
আট কাহাকে বলে 
অপবূপকে প্রেম-বিমুগ্ধ অন্তরে, বিন্ময়-বিমূঢ দৃষ্টিতে 
বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং সেই অবধি কত প্রশ্ন তাহার মনে ভিড় 
করিয়া আসিত্বেছে। সে জানিতে চায়, বুঝিতে চায়, হইতে চায়! 
বিশ্বের সৌন্দর্যকে সে আপনার মধ্যে পাইতে চায়। এইজন্তই, সে 
বাতাসের মর্রধ্বনিকে, সাগরের কল্লোলকে, বিহঙ্গের কলরবকে, 
আকাশের নীলিমাকে নিজের মত করিয়া পাইতে চায়, রূপ দিতে চায়। 
কেন ?- কারণ মানুষ একান্তভাবে অন্করণ-প্রিয়। তাহার এই 
অনুকরণ প্রবৃত্তি হইতে আর্টের জন্ম | বাহিরের সৌন্দর্যকে সে নিজের 
করিতে চাষ- বিশ্বকে সে স্বএর মধ্যে বন্দী করিতে চার । কিন্তু বলা 
বাহুল্য ষে, মানুষের অন্ুকবণ প্রবৃত্তি হইতে আর্টের জন্ম হইলেও 180 র 
মত আর্ট মাত্রই অন্ুকরণাত্বক বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ মানুষ শুধু 
অনুকরণ করে না, অনুকৃত জিনিষকে মে যখন নিজের মনের মত 
কবিয়। স্বকীর মানস-দৃষ্টির আলোতে মূর্ত করে তখনই উহা! আর্ট । 
[১৪৪]কে, বাস্তবকে সে মানস-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া! কায়াকাস্তিময় 
করিতে চাত্ন। তাই, আকাশের পরিব্যাপ্তড নীলিমা তাহার চিত্রপটে 
স্থসীম হইয়া! উঠে, সমুদ্রের অশান্ত কল্লোল তাহার তুলির লিখনে জীবন্ত 
হইয়। উঠে, ঝর্ণার 'রামধন্র আকা” গতিনমূচ্ছন! তাহার কবিতায় বাল্সয় 
হইয়া উঠে, পাখীর কলকঠ তাহার স্থুব-যন্ত্রে বন্দী হইয়া উঠে। এই 
ভাবে বাহিরকে সে যেমন বন্দী করে, তেমনই আবার তাহার অন্তরকেও 
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সে বাহির করে। এই ষে অন্তরকে বাহিব করিবাব (০:০1০০৮০)) ০ 
ও বাহিরকে ভিতরের করিবাব কামনা, ইৃহাই আর্টের মূল কথা । 
হা অদৃশ্য ও অনধিগম্য, তাহাকে দৃশ্তমান ও অধিগম্য কবাই আর্টেব 
কাজ। আমাদের জীবন চঞ্চল-_ চঞ্চলতার শ্রেতকে ক্ষণ-সৌন্দর্য্যের 
মধ্যে বন্দী করিয়া মুহূর্তকে চিরত্ব দান করাই আর্টের ধর্ম । জীবনে 
চ্নিষ্তা আছে, আটে স্থিতি আছে। ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ের মধ্য দিয়! জীবন 
অভাবনীয় পরিণতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু আর্ট জীবনের ক্ষণ- 
সোন্দর্যযটিকে সমাহিত শান্ত-শ্রী দান করিয়া চিরদিনের কবিয়! বাখে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়__ 
সে নব জগতে কালক্রোত নাই, পরিবর্তন নাহি 
এইজন্ঠই [,98910% বলেন _-06 18 6০৪ 817)819 10090)0910 071 
65০ 10098091719] 1105168 01 ঠ৮াঢ 60100109168 17171162010105% 
স্থুতরাং আর্ট চলিষ্ত জীবনের স্থিতিমান মুহূর্তের প্রকাশ। এই জন্তই 
বিশ্বের চিরচঞ্চল প্রবাহ লক্ষ্য করিয়। রূপকার €9০০০)৪-এর ভাষায় 
বলিয়া ওঠেন-- 
4৯105 ৪011] 0619৮) 61890 ৪৮ 9০9 191 ! 
অতএব আমরা বলিতে পারি যে,"দৃশ্ত বা অৃশ্তকে শিল্পীর চিন্তবসে 
রসাক্সিত করিকা যে স্থিতিশীল বপ-মহিমা দান করা হয়, উহাই আর্ট, বা 
কলাকীন্তি এবং যিনি এই সৌন্দধ্য-স্থষ্টি করেন তাহাকে আটিষ্ট ব 
শিল্পী বল! হয় শিল্পী রূপ-বিলাসী, রূপকার । ফে-্সত্যকে তিনি 
অন্তরে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে অন্তরের বাহিরে তিনি স্থিতি ব৷ 
সত্তা দান করেন। তাহার ব্যক্তি*অনুভূতি শুধু একাস্ত ব্যক্তি-কথাই নয়! 
তিনি একুদিকে যেমন বিশেষ, অপর দিকে আবাব নির্ধিশেষ । 
কারণ বিশেষ কোন শিল্পী আপনার মনের আলোতে কোন জিনিষকে 
প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে অপরের তথা সর্বজনের মনের কথা বা ভাবময় 
রূপে প্রকাশ করেন। কাজেই বিশেষকে তিনি নির্বিশেষে 


ঝা 74990% ৮০/%, 1৮ 
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কবিক্প» সর্বজন-হৃদয়-বেছ্চ করিয়। বস্তরূপে মূর্ত করিয়া তোলেন ।, 
তাহাব মনেব ধাবাটা কোন একটা সুত্র বা চিহ্ন অবলম্বন করিয়া ত 
বপ পরিগ্রহ কবে। “সেই চিহ্ুই কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা মন্দিয, 
কোথাও বা তীর্থ কোথাও বা রাজধানী । সাহিত্য এই চিহ্ন। 
বিশ্বজগতেব যে কোনে! ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়। ঠেকিতেছে, 
সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়৷ দিবার চেষ্টা 
কবিতেছে__- এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর 
সদয়েব পক্ষে ব্যবহাবযোগ্য, উত্তবণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে"।* 

এইখানে আবার আব একটা প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে। আটে শুধু 
নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা থাকিলেই চলিবে না, উহাকে নৈর্বযক্তিকও 
(10067502091 ) হইতে হইবে । নৈর্যক্তিক অর্থ কি?-- কোন 
শিল্পৰপ দেখিয়া যদি দ্রষ্টাব মনে লোভ বা পাইবার বাসনা, কামনা! 
উদ্রিক্ত হয়, তবে উহ। নৈর্ব্যক্তিক স্ষ্টি নয়। উহাকে দেখিয়া উহার 
সৌন্দর্যযবোধ ব্যতীত অন্ত কোন ইচ্ছা তাহার মধ্যে প্রবল হইলে উহা! আর্ট 
পদ্বাচ্য নয। মনে করুন, আপনাব সম্মুখে অতি স্থন্দর একটা চিত্র আছে। 
ইহাব সৌন্দর্য্য দেখিয়। যদি আপনি ইহা পাইবার, অপহরণ করিবার 
অথব! আত্মসাৎ করিবার কামনায় প্রলুব্ধ হন, তবে উহার মধো 
নৈর্ব্যক্তিকতা নাই বলিব। যর্দি মনে কবেন, কত টাকা হইলে উহা আপনি 
ক্রয় কবিতে পাবেন, অথবা যদি মনে করেন কোন্‌ চিত্রকর ইহা কোন্‌ 
কোন্‌ রং মিশাইয়! তৈয়ার করিয়াছে, তবে বলিতেই হইবে আপনাব 
কামনা ও অনুসন্ধিংসা জাগ্রত হইয়াছে) ইহাতে এ আর্টের আর্টতব 
সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ আছে । আব যদি উহার সম্মুখে দীভাইয়া 
আপনি আত্মবিস্থত হইয়৷ তন্ময্ভাবে কামনাহীনরূপে উহার * সৌন্দর্যে) 
মুগ্ধ হইয়! উঠেন, তবে বলিব উহা সত্যকারের আর্ট। 

ললিতকলা পাঁচটা, যথা-_স্থপতিবিদ্যা, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও 
কবিতা । প্রত্যেক শিল্পীই স্বকীয় অনুভূতি বা ভাবকল্পনাকে কখনো 

* রবীন্দ্রনাথ £ সাহিত্য 
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স্থাপত্যশিল্লে, কখনো ভাঙ্কর্যে, কখনো চিত্রে, 
আর্টের কখনো সঙ্গীতে, কখনো কাব্যে নিজের বাহিবে 
মি বপ দান কবেন। অর্থাৎ শিল্পী তাহাব ভাবরাজ্যের 
স্বপ্ন কামনাকে বহির্ভগতে বস্তরূপে প্রমূর্ত কবিয়া তোলেন । কিন্তু 
মনে রাখিতে হইবে যে. ভাবকল্পন। বা অনুভূতির যথেচ্ছ প্রকাশে আর্টেব 
স্য্ট হয় না। উহা শিল্পীব ব্যক্তিগত মানস-বিলাসেব চিহ্ন মাত্র হইতে 
পাবে। সত্যকাবেব শিল্প যে অনুপ্রেরণায় জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যে 
উদ্বেলতা থাকিলেও সংযমবোধ থাকা চাই। শিল্পী তাহার প্রেরণাকে 
সংযত ও সংহত করিয়া বিশেষ একটী বপায়নের চেষ্টা কবেন ৷ সেইজন্য 
তাহার শিল্পের বিভিন্ন অংশের মধো একটী ছন্দবোধ বা সৌষম্য বর্তমান 
থাকে । এই সৌষম্য বা ছন্দবোধেব সাহায্যে শিল্পটা, প্রাণবান হইয়া 
উঠে; যেখানে ইহ' হয় না, সেখানে শিল্পেবক অংশগত সৌন্দর্য্য 
থাকিলেও সর্বালীণ ভাবে কোন সৌন্দধ্যবোধ উহাদ্বাবা জাগ্রত 
হয় না। সুতরাং বিচিত্রত। যেমন সৌন্দয্যেব উপাদান ও শিল্পেব ভিন্তিভূমি, 
তেমনি একত্ববোধ উহার প্রাণ-নন্দিনী। খণ্ডাংশ যখন অখণ্ড মগ্ডলাধিত 
সৌন্দর্যাসুষমা স্যষ্টি করে তখনই উহার মধ্যে প্রাণে শিহরণ ও 
দীপ্তির লাবণা বিচ্ছববিত হয়-- উহ! স্ুষীম, সুন্দর, সঙ্গতিপূর্ণ বপস্থষ্টি বা 
আর্টরূপে আত্মপ্রকাশ কবে । যে শিল্পী বাহিবের সহিত নিজের ও বিশ্বেব 
সহিত আপনাব পরিচয়কে নিবিড করিয়া, অখণ্ড কবিয়া অনুভব করেন 
নাই, তাহার শিল্পকর্মে ছন্দঃপতনেব লক্ষণ অনিবাধ্য। এখানে আর 
একটা মাত্র কথা বলা প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠ আর শুধু বপসৌষম্য ছ্বাবা 
আমাদিগকে মুগ্ধ করে না, উহাব মধ্যে বপা তীতেব ব্যঞ্জনা, 4% 87)2601 

099০100610৪ 16201) 01৮৮৮ থাকে । 
আট ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আর্ট অর্থ স্ষ্টি, বপায়ন । 
বপস্থ্টিব সহায়তার জন্তঠ যে রীতিনীতি বা পদ্ধতি 
আর্ট ও বিজ্ঞান অনুসরণ করিতে হয়, উহাই ইহার বিজ্ঞান বা 
শিল্প-রীতি। কবিতা লিখিবার সময় কবি৬নিজের 
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মনোগত ভাব প্রকাশার্থ যথাবিহিত শরব্দ-চয়ন ও ছন্দ-রীতি, 
সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাই কবিতা-শিল্পেব বিজ্ঞান-ভূমি । চিটব 
তুলিব লিখনে দৃবত্ব বা সন্নিকটত্ব বুঝাইবাব জন্য যে নির্দেশাম্ধাযী 
বেখা সম্পাত কবেন, উহাই চিত্রকলাব বিজ্ঞান-ভূমি এবং চিত্রটা 
ললিতকলা ৷ স্থতবাং স্থষ্ি-নিয়ামক যে পদ্ধতি, তাহাকে বলিব বিজ্ঞান 
ও স্ষট্টিকে বলিব ললিতকলা, আর্ট। গভীব ভাবে দেখিলে *বুঝা 
যাইবে যে, ইহাব! পবস্পব সাপেক্ষ; বিজ্ঞান ব্যতীত আর্ট বপবান 
হইতে পাবে না, আবাব আর্টেব স্থ্টি ব্যতীত বিজ্ঞানেবও কোন 
সার্থকতা নাই। 

আর্টেব প্রধান উদ্দেগ্ত সৌন্দর্য-স্থ্টি। কিন্তু কয়েক প্রকাব আটে 
সৌন্দর্য্য-স্থষ্টি "গৌণ হইয়া মানুষেব প্রয়োজন সিদ্ধিই মুখ্য বপে 
পবিগণিত হয়। মান্ুষেব দৈনন্দিন ব্যবহাবিক 
জীবনে উহাদেব বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
ইহাদেব মধ্যে কোন আস্তব সত্য নাই, ইহাঁবা 
বহিবাববণ ও বহিরাভবণেব গুণেই স্থপ্রতিষ্ঠ। গৃহ নির্মাণ, মৃত্তি 
নিষ্মাণ বা স্থুদৃশ্তা অলঙ্কাবাদি নিম্মাণ-_ প্রভৃতিকে আমবা এই 
শ্রেণীভৃক্ত কবিয। কাককলা' বা 'নিশ্মাপ-কলা” € 81601)1)1021 4105) 
নামে আখ্যাত কবিতে পাবি । 

যে স্থষ্টির মধ্যে মান্তষেব সহেতৃক বা প্রয়োজন সাধনেব অপেক্ষা 
অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষেব জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও 
মানসিক আনন্দ স্থ্টি বেশি, তাহাকে আমবা “ললিতব লা ( [77710 4768 ) 
বলিষা আখ্যাত কবিতে পাবি । অনেক সময় দেখা যায়, যাহাকে 
'আমবা “ললিতকলা” বলি, উহাও আব এক দিক হইতে দেখিলে 
“কাককল।” শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। স্থপতি বিছ্া প্রস্তুত স্থবম্য 
হন্ম্যকে যখন মানব বাসোপযোগী কবিযা দেখি, তখন উহ! কারুকলা, 
আবার উহাকে ষখন স্ুবিহিত, স্থধীম, বপময় সৌন্দর্্য-স্থ্টি হিসাবে 
দেখি, তখনই উহ! ললিতকলা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্ধা, 
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গীত ও কাব্য এই পাঁচটীকে ললিতকল! শ্রেণীভৃক্ত কর! 
যাঞঙ্তি পারে? 

'পকারের (410186) প্রধান অবলম্বন তাহাব বিষয়বস্ত বা উপাদান 
( 81৯০৮০7)। কাবণ বস্তহীন বপসঙ্জ! স্ববিরোধী কল্পনা । দার্শনিক 
হেগেলের মতে, যে ললিতকলায় যত বেশি বস্ত-প্রাধান্ত এবং হাহ 
যত ৫বশি স্থুল-ইন্দ্রিরগ্রাহ্হ তাহ! তত নিয়স্তবের ; যাহাতে বস্ত-অতি ক্রমী 
মানস-স্পর্শ বেশি, তাহ। তত উন্নত স্তরেব ললিতকলা । এই হিসাবে 
স্থপতি-বিষ্ে। ( 4701)105965879 ) সর্বনিম্ন শ্রেণীব ললিতকল। বলিয়। 
পবিগণিত। কাবণ, এইখানে বস্ত সম্ভতাব ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহাতার প্রাধান্য 
বেশি ।  প্রস্তবের স্থবিহিত বিস্তাসে ষে তাজমহল-_ 

এক বিন্দু নয়নের জল 
কালের কপে।লতলে শুভ্র সমুজ্জবল 

-কপে উদ্ভাসিত, উহা! দ্রষ্টাব নিকট দৈর্ঘ্য বিস্তাব ও ভেদ সমন্বিত 
বস্তৰপেই প্রতীয়মান হয়। ভা ক্কর্যা (3০1)50:9) ইহা অপেক্ষ' 
উন্নত স্তরেব। পাথব বা ধাতব পদার্থে বুক কাটিয়া শিল্পী সেই 
উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীগত ও গুণগত সৌন্দর্য্য স্থষ্টি 
কবেন। ভাঙ্কবের বপ-স্থ্টিতেও বস্তুসন্ত। আছে সত্য, কিন্তু বস্তপিওকে 
ক,টিয। হাঁটিযা ভাস্কব উহাকে যতখানি প্রাণময় ও জীবন্ত কবিয়া 
তুলিতে পারেন, স্থপতি-বিগ্ভার পক্ষে ততখানি সম্ভব নয়। 

চিত্রশিল্পী দৈর্ধ্য-বিস্ত।ব-সম্বলি ত পটভূমিকাঁয় তুলিব লিখনে ও 
বং এব খেল'য় বস্তসত্তাব আয়তন, এমন কি দুবত্ব বা নৈকট্য-বোধ, 
দ্রষ্টার মনে জাগাইয়। তোলেন । কিন্তু এই স্কলেও সেই বস্তসত্তা, ভাস্কর্য; ও 
স্থ'পত্য অপেক্ষা গভীরতর ভাবে, শিল্পীব কল্পনা-বসে বসায়িত হয। 
কারণ, শিল্পী এতিহাঁসিক বা প্রাকৃতিক কোন আলেখ্য অঙ্কনেও বস্ত 
সত্তাকে তাহার আত্মগত অন্ুভৃতি-রঞজজিত কবিয়া দ্রষ্টার গোচব 


* এতত্বতীত নাটক, বাগ্সিতা ও নৃত্যবিগ্ধাকে মিশ্র-ললিতকল1 রূপে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। 
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করেন। সঙ্গীতজ্ঞও তাললয় সমন্বিত সুর ও কথার সাহাষ্যে কানে 
ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করেন।* কথাও কাব্যের বাহন, সু 
সঙ্গীতজ্ঞও কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ কবিতে বাধ্য হন। শব্াতীত 
স্থরে অস্পষ্ট মাধুধ্য থাকিলেও উহাতে রূপ-স্থষ্টির ক্ষমতা নাই। এই 
জন্তই শুধু সুরের সাহাষ্যে শিল্পীর মনের বপস্থষ্টি-কামন! সার্থক হই.ত 
পারে না| একমাত্র কবিই শব্দের সাহায্যে আমাদেব কাছে সঙ্গত 
মচ্ছন। ও চিত্রাত্মক ভ।ব কল্পনাব বপ প্রত্যক্ষ করিয়। তোলেন। কবিতা 
শব্ব-ব্যঞ্জনায়, ইঙ্গিতে, ভাবে, সঙ্গীত-মাধুধ্যে শব্দাতীতকে আমাদের গে চব 
কবে । রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন -__ 





দ্বিধায় জড়িত পদে, কল্প্রবক্ষে নত্র-নেত্রপাতে 
* শ্মিতহান্তে নাহি চলে। নলজ্জিত বাসর-সজ্জাতে 
স্ব অদ্ধরাতে । 

__ ৩খন উর্বশীকে ছাপাইয়। আমাদের কাছে শয'সঙ্গিনী লঙ্জারুণা নাবী 
€ঠিমা রূপময়ী হইয়া ওঠে__- তাহার গতিতে জডিমা, দৃষ্টিতে ব্রীড; 
হাস্তে অনির্বচনীয়তা । এইজন্তই কাব) শ্রেষ্ঠ ললিতকলা বলিয়। 
পরিগণিত । অবশ্য ইহাঁও স্বীকার্ধয যে, মান্গষ একই শৌন্দর্যযবোধেব 
তাডনায় আপন আপন ধবনে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন 
ললিতকল। স্থষ্টি করিয়াছে । এই হিসাবে কেহ হয় তো কাহাবও কাছে 
ছোট নয়।১ভাস্কর বোদা, সঙ্গীতজ্ঞ বীটোফেন্‌ চিত্রকর লেওনার্দো 
দা ভিঞি বা অবনীন্দ্রনাথ এবং সেকাপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ-- প্রত্যেকেই 
আমারেব সমানভাবে ববণীয়। কিন্তু শিল্পীর উপকবণ ও পদ্ধতি 
বা রূপ-বন্ধের (21901১০৭ )১ বিভিন্নভাব কথা ছাড়িয়া দিলে, বূপ- 
স্থষ্টিব মধ্যে শিল্পীর অন্তরের অভিব্যক্তি কতটুকু হইয়াছে এবং ,উহা৷ সহৃদয় 
জনেব হুর্দয় কতখানি অধিকার করিতে পারিয়াছে, ইহাদ্ধারাই তীহার 











« সঙ্গীত যেখানে কথা ছাঁড়াইয়া শুধু সুরের মুচ্ছনান উপনীত, সেখানে মে আটকে 
অতিক্রম করিয়। যায; কারণ সঙ্গীত তখন আর রূপাজ্মক নহে, ভাবাজক মাত্র । এই 
ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বস্তসত্ত। অত্যন্ত সুশ্ম্প হইলেও উহাকে আর্ট বলা যায় কিন। সন্দেহ। 
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মূল্য নির্ণাত হষ। সত্যকথ। ৰলিতে কি, কাব্যের মধ্যে 
ঘ্বির অস্তর-চেতনা যতখানি পরিস্ফুউ হয় এবং যত গভীর ভাবে 
উহাতে সহৃদয় জনের হৃদয় আকৃষ্ট হয়, অন্ত কোন ললিতকল।তেই 
ততখানি হয় না। কারণ, কবি বাস্তব জগতের বস্ত-সত্তাকে নিজের 
চিত্তরসে অভিষিক্ত করিয়। সর্বজন-হৃদয়-বেছ্ ভাবমঞ্ধ কপে সমর্পণ 
কব্রেন এবং শব্দের সাহায্যে শব্দাতীত মানস-বস্তকে আমাদের নিকট 
নিবেদন করেন। 
শুধু ইহাই নয়, অন্াগ্ত ললিতকলার ধরনধারণ ও অভিব্যঞ্জনা পর্য্যন্ত 
কাব্যে প্রতিফলিত হইতে পাবে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্থির অচঞ্চল 
বূপ-গবিম! ক্ল্যাসিকেল সাহিত্যে _ মিণ্টন্‌ ও মধুস্দনে মর্মর-শিন্পেব বপ 
লাভ কবিয়াছে ; চিত্রাত্মক সৌন্দর্য রোমান্টিক সাহিত্যে ও কালিদাসে 
প্রচুব বহিয়াছে ; সঙ্গীতেব দেহহীন লাবণা বিছ্যাপতি চণ্ডীদাঁস, শেলী, 
স্ুইন্বার্ণ ও রবীন্্রনাথে ছন্দোমক়্ হইয়। উঠিয়াছে। এই জন্যও কাব্য + 
আমবা শিল-শ্রেষ্ট বলিয়া পিদ্দেশ কবিততে পাবি । 


২২. 
সাজ্ছিভ্ড্য 


মানুষ এই পৃথিবীতে নিজেকে যতই স্বাধীন বলিয়৷ মনে করুক, 
সে কখনো একান্তভাবে স্বাধীন নহে। একদিকে সে যেমন ব্যক্তি- 
বিশেষ, অপর দিকে আবার তাহার জাতির ভাৰ- 
সাহিত্য-সৃ্ট কল্পনা ও এতিহ্বোর প্রতিনিধি এবং সমাজের অঙ্গ 
বিশেষ । এই হিসাবে তাহাব মধ্যে অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের চিহ্ন বহিয়াছে। আবার, মানুষের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তি 
অর্থৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি ব্যতীত বিচারবুদ্ধি এবং 
অনুভূতিও রহিয়াছে । শেষোক্ত ছুইটাই তাহাকে মানবেতর সৃষ্টি হইতে 
বিলক্ষণ করিয়! স্থষ্টির মধ্যে মহৎ মর্য্যাদা দান করিয়াছে । 
মানুষের আশ! আকাজ্ষার অস্ত নাই। সে নিজেকে বাহিরে দেখিতে 
চায়- মানুষের মধ্যে, অপরের মধ্যে সে আপনাকে পাইতে চায়; এবং 
পাইতে চাঁয় বলিয়৷ সে-ও ভগবানের মত নিজেকেই প্রকাশ করিতে চায়। 
ভগবান যেমন “বহুস্তাম,_বহু হইব, বলিয়া সৃষ্টির আনন্দে জগৎ শ্থাষ্টি 
কবেন, মানুষও তেমন নিজের ভাব-কল্পনাকে বহু রূপ পরিগ্রহ করাইয়। 
তাহার মাধুর্য উপভোগ করিতে চায়। এই ভাবে আত্ম-প্রকাশের জন্ত 
মানুষের মনে তীব্র আকাঙ্জা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মান্থষ যেহেতু 
কেবল আপনাকে লইয়৷ বিব্রত নহে, সেই জন্ত তাহার পারিপার্থিক, 
তাহার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, তাহার দেশ জাতি ও প্রকৃতিকে সে 
উপেক্ষা করিয়৷ চলিতে পাবে না। ইহার! তাহার বাস্তব পারিপার্থিক। 
এতদ্ধতীত, মাটীর মান্থুয ক্ষুধাতৃষ্ণার দাবী মিটাইয়৷ আর একটা কাল্পনিক 
জগতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বান্তব-জীবন ব্যতীত আর একটা 
কল্প-জগতের মোহ তাহাকে পাইয়। বসে। কারণ, বাস্তব জগতে তাহার 
৯ 
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লক আশা আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তাই কল্পনাব জগতে সে 
বনের অপূর্ণতার বৃত্বাংশকে পরিপূর্ণ করিয়া পায়__ তাহার অপ্রাপ্তিব 

তহাস কল্পনার জগতে প্রমূর্ত হইয়া উঠে এবং সাহিত্যে উহা তাহাব 
স্বপ্নপূরণ রূপে দেখা দেয়। আবার ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
যে, মানুষ স্বভাবতঃই রূপ-বিলাসী, শ্রষ্টা। এই জন্য স্বকীয় ভাবনা- 
কামনাকে বূপাশ্রয়ী করিবার ইচ্ছা তাহার সহজাত বৃত্তি। সুতরাং "্াত্ম- 
প্রকাশের কামনা, পারিপার্থিকের সহিত সংযোগ কামনা, -কন্প-জগতেব 
প্রয়োজনীয়তা এবং রূপ-প্রিয়তা-- এই চাবিটাই মোটামুটি হিসাবে 
মানুষের সাহিত্য-স্থষ্টির মূল উৎস। কিন্তু আত্ম-প্রকাশ কথাটাই যে মুখ্য, 
ইহা বলাই বাহুল্য । 

সাহিত্যিক যখন আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন তিনি হয়তো নিজেব 
অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন বা বাহা জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে 
আত্মগত অন্ুভূতি-রসে নিদ্ধ করিয়া প্রকাশ কবেন, 
অথব। তাহার ব্যক্তি-অনুভূতি-নিরপেক্ষ বিশ্ব-জগতেব 
বস্-সত্তাকে প্রকাশ করেন । নিজের কথা, পবেব 
কথ! বা বাহ্য-জগতের কথ! সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে বস্কৃত হয়, 
তাহার শিল্প-সঙ্গত প্রকাশই সাহিত্য। 

প্রকাশ” বলিলেই আমরা যিনি প্রকাশ কবেন এবং যাহা প্রক্।শ 
করেন, এই দুইটা সম্বন্ধে সচেতন হই। যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই 
সাহিত্যিক এবং ষাহা প্রকাশ করেন, তাহাই সাহিত্যের বসত ব 
সামগ্রী। প্রকাশের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকা চাই । ইহার উপব নির্ভব 
করিয়াই সাহিত্যের রূপ-ভেদ নিদ্ধীরিত হয়। যখন সাহিত্যিক একান্থ 
ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেন, তখন উহাকে আমরা মন্সয় সাহিত) 
বা 9%/2242/6 £/:2/27/9 বলি। সাহিত্যে বস্ত-সত্তার প্রাধান্ত 
হইলে উহাকে তন্ময় সাহিত্য বা 0£/522 2:4/27272 বল৷ হয় । 
এই স্থলেও একী কথ। মনে রাখিতে হইবে যে, নিছক বস্ততন্্ব সাহিত্য 
(2054%5/% 22/272/25 ) ব্যতীত সকল সাহিত্যই কম বে ব্যক্তি- 
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সাহিত্য 


অন্ুভূতি-রঞ্জিত। প্রকাশ-ভঙ্গিতে কখনো সাহিত্যিকের ও 
কখনো অনুভূতি, কখনো কল্পনা বা কখনে। বাণী-বিন্তাসের কলা-কৌশ 
মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্ত স্থু-সাহিত্যে ইহাদের সমন্বয় রর 


হইয়া থাকে; এবং তখনই ভাব, ভাষা, বাচ্যার্থ, ব্যঙ্গযার্থ, রীতি প্রভৃতির 
সঙ্গতি সংসাধিত হয। 


সাহিত্য বলিতে সাহিত্যিকের মন, বস্ত-জগৎ ও প্রকাশ-ভঙজি-_ এই 
তিনটা বিষয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যিক 

সাহিত্যে লেখক, নিজেব অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্ব! 

বস্ত-জগৎ ও আত্মগত ভাবোচ্ছাসই সাহিত্য নয়। সাহিত্যিক 

গিকিরিসিনি বাহিবের জিনিষকে “আপন মনের মাধুরী” মিশাইয়। 
বচনা কবেন। »কেন ?-_ আত্ম-প্রকাশের জন্ত । কিন্তু আত্ম-প্রকাশই 
সব কথা নয। আত্ম-প্রকাশ কবেন, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্ম-বিস্তারেব 
জন্ত, নিজেকে পাঠক সম্প্রদায়ের গোচর করিবার জন্য । সর্বকালের 
সহদয়জনের হৃদয়-বেছ্ভ ভাবকে আত্মপত করিয়া আবার তাহাকে 
পবের কবিষ! প্রকাশই সাহিত্য । এইজন্ত সাহিত্য একান্ত ব্যক্কি-নিষ্ঠ 
হইয়াও ব্যক্তি-নির্বিশেষ । 


ইহার পব বস্তজগৎ। বস্ত-জগৎ বলিতে আমরা কী বুঝি? 
সাহিত্যিকের একান্ত ব্যক্তি-চবিত্র বা ব্যক্তি-চিত্ত ব্যতীত তাহার 
চাবিদিকে দৃশ্ত ও অদৃশ্ত যে-জগৎ লীলা-চঞ্চল রূপে বর্তমান, 
উহাই বস্তবজগতৎ। এই জন্তই বিশ্ব-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি ও 
অদৃশ্ঠ যে-শক্তি মানুষেব স্থুখ-ছুঃখ নিবপেক্ষভাবে ক্রীডা করিতেছে 
তাহাও সাহিত্যেব সামগ্রী । মোটকথা, বিশ্ব-প্রক্কৃতিঃ ভগবান, মানব ও 
জীব-জগৎ__ সকলই সাহিত্যের সামগ্রী । এই সামগ্রী ষখন সাহিত্যিকের 
কল্পনা-বঞ্জিত হইয়া! আত্ম-প্রকাশ কবে-__ ভাবে নয়, ভাবময় বপে, তখনই 
উহ] সাহিত্য । 

ভাবময রূপে" বলিবার সার্থকত। এই যে, সাহিত্য কখনও নিছক 

১১ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


ভাবময় নয়; ভাবকে রূপে পরিবর্তিত কবিতে হইবে । এই চোখে-দেখ। 
কাঁনে-শোনা বস্ত-উপাদানকে সাহিত্যিক গ্রহণ ও বর্জনেব দ্বাবা শোধন 
রিয়া প্রকাশ কবেন। বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙজি যর্দিও পবস্পব 
সাপেক্ষ, তথাপি বল! যাইতে পারে যে, সাহিত্যে প্রকাশ-ভঙ্গির মূলা 
বেশি । একই বিষয়বস্ত লইয়! দুইজন কবি দুইটা কবিতা লিখিতে 
পারেন, এবং উভয় কবিতা স্থন্দব নাও হইতে পাবে। দেখিতে হইবে, 
বিষয়বস্ত কবি-কল্পনায় সর্বমানবের পক্ষে কতখানি হ্বদয়গ্রাহী ও সুন্দব 
রূপে উপস্থাপিত কব। হইয়াছে । মনে ককন, খববেব কাগজে আপনি 
একটী সংবাদ পাইলেন, কোথাও কোন স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ কবিয়৷ হত্যা 
কবিয়াছে। এই লোমহর্ষণ কাহিনী পড়িয়া মানব-চবিত্রেব অভাবনীয় 
বিকারে আপনি ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যিক 
যখন এই কাহিনীকে নির্স্থন কবিয়া 0৮০1০-নাটক বচন। কবেন, 
তখন 1[)98991)008-কেও আপনার খারাপ লাগে না, এমন কি, বেচাবা 
স্বামী 0৮)9119-কে পধ্যন্ত আপনি সহানুভূতি ন! দেখাইয়া পারেন না। 
আপনি বোঝেন, স্ত্রী-হত্য। করিয়া সে ভাল করে নাই। কিন্তু এমতা- 
বস্থায় হত্যা কর! ছাডা আব কোন উপায়ও যে ছিল না, এই বোধই 
আপনার প্রাণে সঞ্চারিত হয়। তখন আপনি সহানুভূতিশীল হইয়া 
উভয়কে গ্রহণ করেন এবং বেদনার মধ্যেও আপনাব মনে অপূর্ব 
আনন্দ সঞ্চারিত হয়। এই ভাবেই কল্পনার সাহায্যে ব্যবহারিক 
জীবনের সত্যকে (০৮) সাহিত্যিক কাব্যেব সত্যে (1196) 
পরিণত করেন । 
এখন কথা হইল, সাহিত্য যদি বাস্তব-সত্যকে পরিবর্তিত করিয়া দেয়, 
তবে কি সত্য হইতে বিচ্যুত হয়? অনেকে মনে কবেন, সাহিত্য 
টা রহ প্রকৃতির অনুরূতি (701861092) ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
কাবাগত সত্য. তাহা নয়। প্ররুতিতে যাহা আছে, সাহিত্যে তাহাই 
পরিবস্তিত, পরিবদ্ধিত, বিশেষিত (9876190155899) 
ও স্বন্দর হইয়া ওঠে । মনে করুন, কোন কবি বা স্মৃহিত্যিক 
৯৭. 
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সিঞ্চলে সুর্যোদযেব দৃপ্তটে আলোকেব জন্ম-মুহূর্তে অন্ধকারের যে 
বেদনা কম্প আছে, তাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন । তিনি যখন তাহাকে 
সাহিত্যে বপ দান *্ষবিতে চাহেন, তখন তাহার হৃধ্যোদয়-দৃশ্ত-দর্শনেব 
অভিজ্ঞতাব মুহুর্ত ও তৎকালীন আনন্দ অন্ুভৃতিব কথা তাহাব ম'নব 
অব চতন অংশে আত্ম-গোপন কবিয়া আছে । সেই স্থান হইতে তাহাবা 
নবদেহ পরিগ্রহ কবিয়া, নব অঙ্জবাগে বডিন হইযা কবির বর্তমান মুহ্রর্ত 
প্রত্যক্ষীভূত হয়। কবি যেন বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রথম অভিজ্ঞতাব বস্তঃসত্ব। 
হইতে অনেক দূবে সবিয। আসেন, এবং যে বং ও রেখায় তিনি উহাকে 
এখন চিত্রিত কবিতেছেন তাহাব সৌষম্য বক্ষ। করাই তাহার পক্ষে 
তখন মুখ্য বিষয হইয়া দড়ায। এই ওন্ত, ইতিপূর্ব্বে কবি যাহ! প্রত্যক্ষ 
কবিয়াছেন, তাহা নয়, কবিব আলেখ্য-বর্ণনা যতটুকু সম্পন্ন হইয়াছে, 
ত হার সহিতপসঙ্গতি বক্ষাব প্রেবণাই তাহাকে পরিচালিত কবে । স্থতবাং 
পবিণামে যাহ। কপময হইয! উঠে, তাহা কবিব প্রথম অভিজ্ঞতা হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ-_- তাহ। শুধুই প্রকাশ নয়, রূপান্তবিত বূপে 
(৮7508607729), অভ্ভিনব বপে, নবজন্ম-প্রাপ্ত পে প্রকাশ । এইখানে 
সাহিত্যিক বা কাব্য সত্য এবং এতিহাসিক সত্যের কথা আসে ।-ইতিহ স 
বা ভুগোলে যে সত্য, তাহ তথ্য-সত্য (27%%% 2824 )। এই সত 
সম্বুন্ধে কখনো দ্বিমত হয় না। হিমালয ভাবতের উত্তবে অবস্থিত, এই 
ভৌগোলিক সত্য সম্বন্ধে কেহ কোনদিন দ্বিমত পেষণ করেন না। 
শাজাহান যে সকল অনুষ্ঠানে দ্বাবা মোগল সাআাজ্যের গৌবব বদ্ধিত 
কবিয়াছিলেন তাহা শুধু এতিহাসিক তথ্য । কিন্তু তাহ৷ অপেক্ষাও সত্য 
তাহাব মহত্ব । সেই সত্যটা-_ তথ্যটী নয়, পাঠকেব মনে উজ্জল কবিয়! 
তুলিতে এতিহাসিকেব গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভাব আবশ্তকতা৷ বেশি । 
এই কবি-প্রতিভা যে সত্য প্রতিষ্ঠা কষে, তাহার বস্তুগত সত্যতা 
নাই, সম্ভাব্য সতাত! € 274 2/ 29242 ) আছে । যাহ] 
হইতে পাবে কবি বা সাহিত্যিক তাহাকে সত্য বলিয়! অন্তর হইতে 
উপলব্ধি করেন। যেভাবে কবি বিষয় সনিবেশ ও চরিত্রাঙ্কন কবেন 
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তাহাব সম্ভাব্য-সতাতা প্রদর্শনই তাহাব অভিপ্রায় । বাণীকৃত তথ্য 
হইতে কবি কল্পনার সাহায্যে সত্যতম, নিত্যতম সতাকে আবিষ্কার 
করেন-- এই আবিক্ষ্িয! এতিহাসিকেব নয, সত্যাদ্রষ্টা কবি-প্রতিভাব । 
এই জন্ত কাব্য বা সাহিতা পাঠ করিতে আমবা বর্ধিত ঘটনাঁবলীব 
যথাযথ সত্যতার জন্ত উতস্থক হই না। “পল্লীসমাজ” পড়িয়া কুয়াপুকুব 
নামক কোন গ্রামে বমা বা বমেশেব জীবন সত্যই বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ 
গার্গুলী প্রভৃতিব জন্ত ব্যর্থ হইয়াছিল কিন ইহাও আমাদেব জিজ্ঞান্ত নয়। 
বাংলার পল্লীসমাজেব তেমন আবহাওয়ায় তেমন একটা মন্খ্ান্তিক কাহিনী 
সম্ভবপর হইতে পাবে, এবং বম! ও রমেশ যেবপ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও 
স্বতন্ত্র পবিবেশে বন্ধিত, তাহাতে তেমন পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক, এই 
বাণ্তা যদি শরৎচন্দ্র আমাদের হৃদযেব দ্বারে পৌছাইয়। দিয়া থাকিতে 
প|বেন, তবেই উপন্তাসেব কাব্যগত সত্য অক্ষু্ন বহিয়াছে বলিয়া আমবা 
উপলব্ধি করি । এইজন্তই ববীন্দ্রনাথ বলেন-_ 

ঘটে যা, তা সব সত্য নহে । কবি, তব মনো ভূমি, 

বামেব জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনে। | ৮৮ 

বহুদ্দিন পূর্বে 4096০619 এই কথাই বলিয়াছিলেন__ 51179 0.0] 
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সাহিত্যকে ছুইভাগে বিভক্ত কব! যায়, ষথা__ জ্ঞানেব সাহিতা 
এবং ভাবের সাহিত্য । জ্ঞানেব সাহিতোর মধো বস্ত-সত্তা ব্যক্তি-অন্ুভূতি 
দ্বাৰা ততখানি বঞ্জিত হয় না। জগদীণ বস্থব 'অব্যক্ত» জগদানন্দেব 
“আলো” বা ববীন্দ্রনাথেব “বিশ্ব-পরিচয়+__ ইহ।দিগকে 
জ্ঞানেব - সাহিত্য" বলিতে পাবি। যে সাহিত্যে 
বিষয়বস্তু লেখকের স্বকীয় ভাব-কল্পন৷ ব৷ ব্যক্তি 
'অন্তভূতি দ্বাব৷ বপান্তবিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহাকে ভাবের সাহিত্য 


জ্ঞানের সাহিত্য ও 
ভাবের সাহিত্য 
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বলা যায়। উপন্যাস, গল্প নাটক, কবিতা__ ইহাদিগকে 'ভাঁবৈর 
সাহিত্য” বলিতে পারি । বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জ্ঞানের 
সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কাবণ, ইহার মধ্যে ব্যক্তি-ম্পর্শ 
নাই, ইহার সর্বজন-প্রিয্নতার মূলে বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যক্তি-হৃদয় নয়। যুগে 
যুগে জ্ঞানের সাহিত্য পরিবন্ধিত ও উন্নত হইতে পারে । আজ বিজ্ঞান- 
জগৎ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিত হইল, দশ বৎসর পর আর একটা অনুরূপ 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, আজিকার সাহিত্য মূল্যহীন হইবে। কারণ, 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে প্রকাশিত গ্রস্থখ।নার মূল্য হাঁস প্রাপ্ত হয়। 
কিগ্ত ভাবের সাহিত্যের উন্নততর সংস্করণ হইতে পাবে না। এই জন্তই 
'বিশ্ব-পরি5য়” অপেক্ষা উন্নততব জ্ঞানের সাহিত্য রচিত হইতে পারে, 
এবং হইলেই ইহার মূল্য থাকিবে না। কিন্তু €মঘনার্দবধ কাব্য? বা 
“সোনার তরী কাব্যের উন্নত বা পরিবদ্ধিত সংস্করণ হয় না, হইতে 
পাবে না। ইহারা চিরকালেব সাহিত্য । এই খানেই ভাবের সাহিত্যের 
শেষ্ত্ব। জ্ঞানের সাহিতা যুগের কথা প্রকাশ করে, ভাবের সাহিত্য 
যুগন্ধর হইযাও যুগাতীতকে প্রকাশ করে। প্রথমটা মানুষের বুদিকে 
জাগ্রত করে, দ্বিতীয়টা তাহাব হৃদয়কে অধিকার করে। প্রথমটা 
সাময়িক, দ্বিতীয়টা চিরকালের | 

প্রশ্ন হইতে পাবে, সর্ধমানবকে জান! কি সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব ? 
সম্তব নয়__- আবাব সম্ভবও | সর্বমানবকে এক এক করিয়া জানা তাহার 
পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্ত সাহিত্যিক যর্দি নিজেকে 
জানেন, তবে তাহার আত্ম-জ্ঞানের মধা দিয়াই 
সর্বজনপরিচিতি সম্ভব হইবে । এই জন্য বলা হয়, একান্ত ব্যক্তিগত 
সাহিতাই একান্তভাবে সর্বজনীন ( 8701%6738] )। কথ। "এই যে, ষে 
সাহিত্যিকের অনুভূতিতে আন্তরিকতা আছে, যাহার আত্ম-বোধে ফাকি 
নাই, তাহার পক্ষে সর্বজনীন সাহিত্য স্থষ্টি কর! অসম্ভব নয় । মনে করুন, 
আপনাকে একটা গক আ্বাকিতে বলা হইল । আপনি হয়তো! পারিতেছেন 
ন।। কেন ?_ আমি বলি, আপনি অনেক গরু দেখিয়াছেন সত্য, 
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কিন্ত, একটী গরুও ভাল করিয়া, সত্য কবিয়। দেখেন নাই ; দেখিলে 
আকিতে পাবিতেন; এবং একটী গরু স্বাকিতে পারিলেই যাবতীয় গরু 
সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান বা সত্য-দৃষ্টি সশ্বন্ধে কাহাবও সন্দেহ থাকিবে না । 
একটী সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান নাই, তাই বহুকে আপনি উপলব্ধি করিতে 
পাবেন না। সুতরাং দেখা যায় যে, একটা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান-দৃষ্ট 
থাকিলে একের মধ্য দিয়াই বনহুর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যাষ। 
একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ সাহিত্যিকের হৃদ্দর-বাণীও তখন ব্যক্তি-কথা না হইয 
বিশ্বের সকলের কথা৷ হইব! দাড়ায় । রবীন্দ্রনাথ যখন মিলন-পিপাস্থ 
প্রেমিকের অন্তর-বাণীকে ভাষা দেন__ 
এমন্‌ দিনে তারে বলা যা, 
এমন্‌ ঘন ঘোর বরিষায় ! 
এমন্‌ মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে 
তপনহীন ঘন তমসায় ! 
ঝা ষ্ঁ রঃ 
সমাজ সংসার মিছে সব, 
মিছে এ জীবনের কলরব। 
কেবল আখি দিয়ে আখির সুখ। পিকে 
হাদয় দিষে হার্দি অনুভব 
আঁধারে মিশে গেছে আর সব । 

_-তখন উহার মধ্যে নিখিল-হৃদঘ আত্ম-দর্শন করিবা মুগ্ধ হব। 
স্থতরাং বল! যাইতে পাবে, ব্যক্তি-বিশেষে যাহাঁব আবস্ত, ব্যক্তি- নির্বিশেষে 
তাহার পরিণতি । এই নির্বিশেষ ভাব ( 070159789%] 1519109106 ) না 
থাকিলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্থষ্ট হয় না। ষযেসাহিত্যিক নিজের অনুভূতি- 
সলিলে নিজে মগ্ন হইয়া আত্ম-বিস্থত হইতে পারেন না, তিনি সত্যকাব 
সাহিত্যিক নহেন, কারণ ব্যক্তিত্ব-বিলাঁসই তীহাব পক্ষে মুখ্য বস্তু । 

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেব রূপ-স্থষ্টির পশ্চাতে ৭0157)65891089 9? ০- 
[)০79099+ থাকে । এই অভিজ্ঞতাকে বিশোধন করিধা তিনি সমগ্র 

১৬ 


সাহিতা 
জীবনের আলেখ্য তাহার কাব্যে চিত্রিত করেন । সমগ্রতার চিত্র যাহ 
কাব্যে নাই, তাহার সৌন্দর্ধ্য-স্ষ্টিও অসার্থক, ব্যাহত, 
586 অপাঁরিপুষ্ট ও বিকলাঞ্। অবশ্ত, সমগ্রকে দেখিতে 
অখওড দৃষ্ি 
হইলে সাহিত্যিকের দৃষ্টির প্রসার ও আত্মস্থতা থাকা 
বাঞ্ছনীয় । একটা উদ্দাহরণ দিতেছি । মনে করুন, পথ চলিতে অন্ধকাবে 
সহস! আপনি একটী ভীষণদর্শন ব্যান্রের সম্মুখীন হইয়াছেন । আপনি 
ভীত-সন্ত্স্ত হইত দৌডাইতে দৌডাইতে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ কবিলে 
যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয, আপনি কী দেখিয়াছেন, তখন 
আপনি ভীত-কম্পিত সবে উত্তর দেন, একট। ভীষণ---প্র-কা-গু ব।ঘ-- 
ভয়ঙ্কর । ইহ! অপেক্ষা বেশি কিছু বলা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ 
আত্মরক্ষাব জন্ত আপনি এত ভয়ার্ত ছিলেন যে, বাঘটীকে সমগ্রতায় 
দেখিতে পাবেন নাই । কাজেই আপনার বপ-বর্ণনার মধ্যে অখণ্ড সৌন্দর্য)- 
বোধ নাই। কিন্ত এই বাঘটাকেই যদি আপনি পশুশালায় স্ুবক্ষিত অবস্থায় 
দেখেন, তবে আপনি তাহাব অনতিদূরে দাড়াইয়! তাহাব দেহের বর্ণ 
বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নির্ভয়ে নিবীক্ষণ কবিতে পারেন। কেন ? যেহেতু, 
আপনি এখন আত্মরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণৰপে নিশ্চিন্ত । সুতরাং বাঘটাকে 
এখন আপনি সমগ্রভাবে দেখিতেও পাবেন, এবং ইহার সর্বাঙ্গীণ বর্ণনাও 
কবিতে পাবেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যখন আত্মনিবপেক্ষ হইতে 
পাবেন, তখনই তাহার স্যঙ সাহিত্যে জীবন ও জগতের সমগ্র বপ 
প্রতিফলিত হইয়৷ থকে । 
সাহিত্যকে যাহাবা অবসরবিনোদনেব উপায় বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহারা মনে করেন, ইহ! ১৪০৪1500 ব। পলায়ন-মনোবিলাসের অবলম্বন 
মাত্র । তাহার! একটু গভীর করিয়া , দেখিলেই 
সাহিত্যের উদ্দেশ্ত . বুঝিতে পারিবেন যে, নিছক পলায়নী মনোবৃত্তি 
পর্িপোষক সাহিত্যেও 125987 /০% 1166-এ4 
হবের সঙ্গে 155০2%02 27//9 1715-এর সুম্পন্ট প্রচেষ্টা আছে । কারণ, এই 
ধরণের সাহিত্যিকও নিজেকে দূর-সংস্থিত করিয়াই, জীবনের জটিলত৷ 
১৭ 
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মইতে দূরে গিয়াই, জীবনকে দেখিবার চেষ্টী কবেন। এই দেখাটিও কম 
দেখা নয়। সাহিত্যিক রচনা হইতে বিভিন্ন মনোবৃত্তি, শিক্ষা, দীক্ষ!, 
পারিপার্ধিক ও সংস্কৃতি প্রভাবিত জনগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করুক, 
ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিতে পাবে না। কিন্তু 
প্রত্যক্ষভাবে কোন শিক্ষাদান বা মতবাদ প্রচার কবা সাহিত্যের উদ্দেশ্য 
নূর। ষে সাহিত্যে মতবাদ প্রচার উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহ! বসস্থষ্টি 
বা শিল্পকম্ধ হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে । সাহিত্যের আসল উদ্দেস্ত জীবন ও 
জগতের বিচিত্র আনন্দময় রূপস্থষ্টি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শিক্ষাদান ব্যাপারটা 
গৌণ রাখিয়া সাহিত্য-সৌন্দ্্যকেই বড কবিষ! দেখায়। 


২৩০১ 


হকন্বিভ্ভা 
এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, আদি কবি বাজ্সীকির ক্রৌঞ্চমিথুন বিষোগ- 
জনিত শোকই শ্লোক রূপে উৎসাবিত হইয়াছিল। সহচরী-বিয়োগ- 
কাতর ক্রৌঞ্চের বেদনায় কবির চিত্তে বেদনাব 
সঞ্চার হয়। এই বেদনা হইতেই সহসা “পবিপুণ 
বাণীর সঙ্গীত” জন্মগ্রহণ করিয়া অপুর্ব্ব ছন্দে কবি-কণ্ঠে উচ্চাবিত হইল-_ 


ম। নিষাদ প্রতিষ্ঠ।ং ত্বমগমঃ শাঙ্বতী সমাঃ। 
ধৎ ক্রৌঞ্চমিথুনার্দেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ 


কবির এই বেদনা-বোধ স্বকীয় দুঃখ-সন্তপ্ত চিত্তের অবস্থা নহে ; ইহাব 
মধ্যে তদগত চিত্তের আত্ম-প্রকাশের আনন্দ-বেদনা আছে । এই-__ 


* অলৌকিক আনন্দের ভার 
বিধাভ। যাহারে দেয়, তা'র বক্ষে বেদন। অপার, 
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান 
উদ্ধশিখ! জ্বালি' চিন্তে অহোরাত্র দ্ধ করে প্রাণ । 


সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কবির বেদনা-বিদ্ধ হৃদরয়ই কবিতাব 

জন্ম-ভূমি । অর্থাৎ, সময়-বিশেষে কোন একটা বিশেষ হ্ত্রকে 

অবলম্বন করিয়। কবির আনন্দ-বেদনা যখন প্রকাশের পঞ্চপায়, তখনই 
১৮ 


কবি ও কবিতার জন্ম 


কবিতা 


কবিতার জম্ম। কবি বেদনাকে আস্বাগ্ঘমান রস-মৃত্তি দান ক্রেন | 
ব্যক্তিগত বেদনার বিষপুষ্প হইতে কবি বখন কল্পনার সাহায্যে আনন্দমধু 
আস্বাদন করিতে পারেন, তখন বেদন। পর্য্যন্ত রূপাস্তরিত ও স্থন্দর 
হইয়া উঠে। বেদনার যিনি ভোক্তা, তাহাকে উহার দ্রষ্টা না হইতে 


পাবিলে তাহা দ্বার! কাব্য-সথষ্টি সম্ভব নয়। কবির বেদনা-অঙ্ভূতির এই 
বপাস্তর-ক্রিয়৷ সম্বন্ধে ক্রোচে বলেন-- 


টি 

[১০90110 709,11190101) 18 7706 % 177৮010118  611)1)611181)10781)0, 10010 ৭ 
11১00101700 19179111018 1) 51009 01 ৮/1)101) ৮8 [0888 77011) 11:0701)16118 
০1011001010) 10 1186 5০01)709 0: 0017191))])126201), 


আসল কথা এই যে,শধাহিবের জগতেব বপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ-শব্ধ বা 
আপন মনের ভাবনা-বেদনা-কল্পনাকে ষে-লেখক অন্ুভৃতি-রঞ্জিত ছন্দোবদ্ধ 
তন্গ-শ্রী দান করিতে পারেন, তাহাকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি 


অনেকে বলেন যে, যিনি জগতের একখানি যথাষথ স্বভাবিক চিত্রপট 
আকিয়া দিতে পারেন, তিনিই ষথার্থ কবি । অর্থাৎ কবি জগতের ভালো- 
মন্দেব যথাযথ চিত্র অঙ্কন কবিবেন। যাহার! তথাকথিত বাস্তব সাহিত্যপ্রিয় 
এবং যাহাব। কবি-কল্পনার দ্বার! প্রবঞ্চিত হইতে চাহেন না, তাহারা এইরূপ 


মত পৌষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কাব্যাদর্শ বাস্তবাদর্শ হইতে বিভিন্ন, 
ইহা! ভুলিলে চলিবে না। কাব্যের জগৎ বাস্তব-জগতের যথাযথ চিত্র নয়, 
ববং ইহা একপ্রকাব স্ব-প্রতিষ্, স্বয়স্বশ, অখণ্ড জগৎ । 


/অপরিহার্ধ্য শব্দের অবশ্তস্তাবী বাণী-বিস্তাসকে কবিতা বলে * এখন 
কথা হইল, অপরিহার্য শব্ধ কাহাকে বলে? এবং 


শব্ই ব! কি? শব্দ ভাব-কল্পনা ও অর্থ-ব্যঞজনার 


বাহন, স্বুতর।ং অপরিহার্ধ্য শব্দ উহার যথাযথ 
বাহন । যথাষথ শব্দই কবিতায় ব্যবহারোপযোগী একমাত্র শব; এই 


* নিম্নে কবিতার কয়েকটা বিখ্যাত সংজ্ঞ। দেওয়! হইল $_- 

(১) 13986 ৮৮105 11) 1178 0986 070017-- 6০12৮5425, 

(২) 7১০০৮ 78 1110 ৪19010021)9008 ০৮৪100৮7৮০1 [90৮587110] £981776৪-- 
11 ০/2548072/ 

(৩) 199107৮৮৮৮8 &02100018) 0:0706 07707061009 001700110108 2591 
10 ৮1010]. & 01010191081) 0109 1৯৬৪ 0£ 09969 6000) &10 [00900 1০9901-- 
14222) 44701 

(৪) 7১০0০179 ।ন 1109 1)9.8096176 ৪916-001)8010081)988 0 1081) [706 9৪ না 
10111519015] 096 285 ও 8188167৮101) 0110917801৪ ৮1)016 ৮0110 01 ০001৫110901 
৪711 ১010--- 622422)9//, 


কবিতা কাহাকে 
বলে 
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জাতীয় শব লেখকের কল্পনা বা অনুভূতি-দিগ্ধ অন্তর হইতে শ্বতঃ- 
উৎসারিত বলিয়৷ ভাবপ্রকাশেব পক্ষে ইহ! একান্ত উপযোগী । আবার, 
এই শবকে রসাত্মক বাণী-মুর্তি দান করিবার জন্য কবি বন্ব-উপাদদানের 
উপরে কল্পনা দীন্তি-_ 

016 00080018610) 2)0 006 ৮063 0116800-- 
প্রতিফলিত কবেন । “অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিস্তাস+ বলিতে বুঝা যায় বে, অযত্ব- 
বিস্স্ত শব্দে কবিত! হয় না। এইখানেই কবিতায় ছন্দেব প্রযোজনীয়তা 
স্বীকার করিতে হয়। অপবিহার্ধ্য শব্দ ষথাবিস্তস্ত হইলেই তাহাদের 
মধ্যে চিত্রগুণ ও ম্রোতোস্বিতাব সৃষ্টি হয় এবং শব্ধ সমূহ তখন রসাত্মক 
বাক্যে সমপিত হইয়া অবশ্তস্ভাবী ছন্দোময় বপ লাভ কবে। স্থতরাং 
দেখা যা, মানবমনেব ভাবন৷ কল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত যথাবিহিত 
শব্ব-সম্ভারে বাস্তব স্থষমামণ্ডতিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় বপ লাভ করে, 
তখনই উহাব নাম কবিতা । ববীন্দ্রনাথ যখন বলেন-_ 

অন্তর হ'তে আহরি বচন, 
আনন্দলোক করি বিরচন 
গীতরনধার। করি সিঞ্চন 
সংসার-ধুলিজাঁলে, 
- তখন তিনি কবিতাব জন্ম-ইতিহাস ও উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়াছেন । 
ববীন্দনাথেব উক্তি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, কবি নিজেব অন্তব হইতে 
“বচন”, কথা বা শব্দ-সম্তাব সংগ্রহ কবিয়। আনন্দ*লোক স্যট্টি করেন । 
কি উদ্দেস্তে ?-- না, সংসাবেব অভাব, অভিযোগ, ছঃখ, দৈন্ত, কুশ্রীতা 
প্রভৃতিব উপব গীত-বস সিঞ্চন করিয়! উহাদিগকে আরও উজ্জল করিবাব 
জন্য | কবি-কল্পনায় বাস্তবের এই নব-জন্মপ্দানকে লক্ষ্য করিয়াই 
ববন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_ 
নবীন আধাচে রচি' মব মায়। 
একে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া, 
করে দিয়ে যাব বসস্তকাধ। 
বাসস্তীবাসপর!। 


ন্গ 


কবিতা 


ধরণীর তলে, গগনের গার, 
সাগরের জলে অরণ্য ছাব 
আরেকটু খানি নবীন আভাব 
রঙিন করিয়৷ দিব । 


কবি কল্পনা-বলে অন্তর হইতে “বচন আহবণ করিয়। অতি-সাধারণকে 
অসংধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত কবেন এবং যাহা শুধু ভাবময় ও বিদেহী 
ছিল, তাহাকে তিনি শরীবী কবিয় তোলেন। এই 
“অপুর্ববস্ত নিশ্মাণক্ষম-প্রজ্ঞা” বা কবি-প্রতিভা-_ 
“শব্দ-বন্ধে ছন্দ-্পন্দে, কপ দেষ চঞ্চল তরলে, 
ছাঁযারে দানিছে কাঁয়া শুন্ত হতে টানিয়৷ সবলে, 
সসম্পূর্ণ করি তারে স্থভৌল হ্থন্দর অবববে******* 1 


কবি-কল্লনা 


এই কল্পনার বলেই কবি জগৎ সন্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত ধ্যানধাবণা 
আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেন । “আমরা যাহ! দেখি নাই, তাহা 
তাহার অন্ুগ্রহে বুঝিতে পারি । কবি অনেক স্থলে আমাদের চক্ষু 
ফুটাইয়া দেন; কুত্রীপি আমাদেব চোখেব উপর যদি কোন ময়লা 
আবরণ জন্মিয়া থাকে, তাহা মুছাইয়৷ দেন, কুত্রাপি বা চোখেব উপব 
একখানা চশমা বা দূববীণ এইবপ একটা! কিছু যন্ত্র ধবিয়া দেন। এই 
হিসাবে কবি এক রকম ডাক্তাব।.*"যাহার রঙ দেখিবাব কোন সম্ভীবন 
ছিল ন।, তিনি তাহাকে রঙ দেখিবাব সামর্থ্য দিঘা অন্ঠগৃহীত কবেন 1* 
৮ কবিত। নিরাভরণ। নয় । নারী যেমন আকাব-ইঙ্গিতে, সাজসজ্জায়, 
বিলাসে প্রসাধনে আপনাকে মনোবমা কবিয়া তোলে, কবিতাও 
তেমনি শবে, সঙ্গীতে, উপমায়, চিত্রে ও অন্ুভূতিব 
নিবিডতার নিজেকে প্রকাশিত করে। ইহাব 
উদ্দেগ্ত আনন্দ দান, রস-স্ষ্টি। এই জন্তই সংস্কত আলঙ্কারিক বলেন, 
বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং 


পর পপ. 


1 শ্ীমোহিতলাল মজুমদার £ স্মর-গরল 
* সমালোচনা-সংগ্রহ (০. 0.) 


১৮ কবিতার উদ্দেশ্য 
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ধ্‌ং রেস বস্তুটা কি ইহা লইয়! সংস্কত আলঙ্কারিকগণ সুস্ষাতি সুপ্ম 
আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে শুধু এইমাত্র বল! 
যায় ষে, রস একপ্রকাব আনন্দময় মানসিক অবস্থা 
মাত্র । কাব্যপাঠ সহৃদয় লোকের মনে কাব্যের অনুরূপ ভাব সঞ্চারি ত 
করিষ্বা তাহাকে এমন এক নৈর্যক্তিক ও আদর্শ জগতে লইয়! যায় যে, 
তিনি তখন তদগত হইয়। পড়েন; ফলে, কাব্যের ভাবান্ুভৃতিব সহিত তাহার 
একাত্মতা স্থষ্ট হয় অথবা নাটক উপন্যাসের নায়ক-নাক্লিকাব মধ্যে তাহার 
আত্মবিলুপ্তি সংসাধিত হয়। এই আত্মবিলুণ্তির মধ্য দিয়াই তিনি তখন 
'ভাবজগতের তুবীয় লোকে উপনীত হইয়া অলৌকিক আনন্দ অন্তভব 
কবেন। এই যে অন্ুভূতি-সঞ্জাত নির্মল আনন্দময় মানসিক অবস্থা, তাহাকে 
“রস” বলে। সত্যকথা বলিতে কি, বস এবং বস-প্রতীতি 'এই দুইটী বস্ত 
ভিন্নবপে চিন্তা কবা যায় না । কারণ ধাহাব বসান্থৃভৃতি ব| বস প্রতীতি হয় 
নাই, তিনি রস কাহাকে বলে বুঝিতে পাবিবেন না ।৬ধস ৯ প্রকার-- 
+শূঙ্গাব, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, হাস্ত, অদ্ভুত, করুণ, ভয়ানক ও শাস্ত। 
কিন্ত এই আনন্দেব স্ববপ কি? সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে, এই 
আনন্দ ব্্রহ্ষস্বাদসহোদব” অর্থাৎ কাব্য-পাঠে পাঠক এমন এক 
বিষয়ান্তব-নিরপেক্ষ বস-লোকে ভতীর্ণ হন, যেখানে তিনি তন্ময়ত্ত 
প্রাপ্ত হন। 11870011600-এব ভাষায় বলা যায়, 79০9৮ট৮১  £9 
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উপরি উক্ত আলঙ্কারিক আরও বলেন যে, কাব্য-বস হইতে ধর, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ চতুর্ধর্গ ফলপ্রাপ্তি হয় । +ঁকাব্য কবির জীবনে যশ, সম্পদ ও 
অর্থ আনয়ন কবে, এবং কাব্যেব মধ্যে যে দেঁব-অচ্চন৷ থাকে তাহাতে 
কবির ধন্মলাভ হয । এবং ধর্মের শেষ ফল মোক্ষ। কিন্ত, আধুনিক 
জগতে, কাব্য বা কবিতার প্রতি মান্ধুষ ততখানি আস্থাবান নহে। 





সপ পিপিপি | 


ক £2062%5 2122 09787721507 1 *সাহিতাদর্পণ, ১২ 
কক 


কবিতা 


বর্তমান সভ্যতা “কুবেব-পুজারী” ) সৌন্দর্যের স্থান এখানে অপেক্স্ারুত 
গৌণ । তবে এইটুকু বল! অসমীচীন হইবে না যে, কবিতা বা কাধ্য-রস 
মান্রষেব অন্তরেব চিরন্তন সৌনর্ধ্য-পিপাসাব পরিপোষক। বিশেষতঃ, 
কাব্য-পাঠে মানুষ কেবল সংসারের ধুলিজাল হইতে কল্প-লোকের 
সৌন্দর্ধ্য-জগতেই আশ্রয় গ্রহণ কবে না, পবস্ত ইহা সাহাষ্যে মানুষ 
জীবনের গভীরতম রহস্তটার পরিচষ লাভের স্থযোগ প্রাপ্ত হয়। 
কাব্যেব জগৎ বস্ত-জগৎ না হইলেও ইহা অধিকতব সত্যজগৎ এবং 
কাব্-জগতে প্রযাণ অর্থ, বাস্তব-জগৎ হইতে বিচ্ছেদ নয, বাস্তবের 
সহিত নিগুড সংযোগ সাধন। কাব্যপাঠে অনেকের চিত্ত নিয়মিত 
হইয়া! থাকে, অনেক “অলবুদ্ধি সাধুলোক” ইহা হইতে শক্তি বা জ্ঞান 
লাভ করিতে প্ঠরেন। কিন্তু ক্ষাব্য-বিচারে এই সকল তথ্য সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক। সরস্বতীর আসন বস্তুপিণ্ডের উপরে নহে, পদ্মের শ্সিগ্ধ- 
সৌন্দর্ষে;ই তাহাব অধিষ্ঠান'_- রবীন্নাথেব এই উক্তিই কাব্য-বিচাবেব 
কষ্টিপাথর রূপে গৃহীত হইতে পাবে। 

এই প্রসঙ্গে ম্যু আর্ণন্ডেব কবিতাব সংজ্ঞাটী ভাবিয়। দেখা দূরকার । 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহার মতে শ্রেষ্ঠ কবিত৷ জীবন-দীপিক। 
(036701910 0£ 116) বা জীবন-জিজ্ঞাস! মাত্র। তাহাব মতে শ্রেষ্ঠ 
কবিতা পাঠে পাঠক কবির স্থগভীব আন্তবিকতা ও বিষষ-তন্সয়তায় প্রবুদ্ধ 
হয়। কাব্যে, বিষয়-বস্ত ক।ব্যসত্যে ও কাব্য-সৌন্র্যে পরিবেশিত হইয়। 
এমনভাবে উপস্থাপিত হইবে যেন পাঠক কবির স্থগভীর আন্তরিকত! ও 
বিষয়-তন্ময়তায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে না পারে । তিনি আরও বলিতে 
চাহেন যে, কবি বা ওঁপন্তাসিক আদর্শ-গত জীবনালেখ্য চিত্রিত করিয়। 
বাস্তব জীবনের সহিত তুলন! করিবার ইঙ্গিত দান করিবেন। আদর্শগত 
জীবন ও বাস্তব জীবনেব তুলনা হইতে আমরা জীবন ও জগতের 
সাধারণ উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি। এইভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য 
আমাদের নিকট জীবন-দীপিকার কাজ করে। শ্রেষ্ঠ কবি জীবনের 
আদর্শগত চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে পাঠকের মনে একদিকে যেমন জীবনশ্রহস্য 

২৩ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


আইল্লাকিত করিয়া তোলেন, তেমন আবাব কী ভাবে জীবনযাপন 
করিতৈ হইবে, এই গভীর প্রশ্নের উত্তর দানে সাহাষ্য করেন। বলা বাহুল্য, 
ম্যথু আর্ণন্ডি কাব্যের প্রকৃতি-নির্ণয়ে কাব্যকে ব্যক্তি-গত স্পর্শ হইতে 
রক্ষা করিয়াও কাব্যে নীতির প্রাধান্তকে স্বীকার করিয়া লইম্বাছেন । 
কিন্তু কাব্যবিচারে নীতি-প্রাধান্ত আনিলে কাব্যকে ছোটই কর! হয়-_ 
কার্ণ কাব্যের নীতি ইহার নির্মাণ-নীতি ব্যতীত আর কিছু হইতে 
পারে না। এবং কাব্য মূলতঃ নীতিবাচকও নয়, নীতিদ্রোহীও নয়, 
ইহা! নীতির উদ্ধে। কাব্যবিচাবে কাব্যের বহিষ্ভীত কোন নীতিবাদ 
ব। সত্যবোধের মানদণ্ড ব্যবহার চলিতে পারে না। 

এখন আমরা কবিতা সম্বন্ধে মূল কয়েকটা কথার পুনর।বৃত্তি 
কবিতেছি-_ . 

(১) কবিতায় আমরা সাধাবণতঃ বাহা-জগত ও মানব জীবনেব 
কাহিনী এবং ভাব-কল্পনা স্বন্দর ও মনোবম করিয়া পাই। সংসার-ধুলিজাল 
কল্পনার কোমল স্পর্শে কবিতার রাজ্যে আরও মধুব, আবও স্বন্দর 
হইয়। উঠে । 

(২) কবিতা ভাবকে বপে পরিবর্তন কবে। ভাব হ'তে বপে 
অবিরাম যাঁওয়া-আ সার” তত্বই কবিতায় প্রকাশিত। যাহা অদেহী, 
অ-বপ, সুঙ্্ ব। ইন্দ্রিযাতীত, কবি তাহাকে দেহ, কপ ও ইন্জরিয়গ্রাহ্য 
মৃত্ডি দান করেন । 

(৩) বিশুদ্ধ কবিতার (7০ ৮০০০: ) জন্ম মনে নয়, প্রাণে, 
বুদ্ধি-বৃত্তিতে নয়, অনুভূতিতে | | 

(৪) কবিতার চিবস্তন আবেদন আমাদের অন্তনিহিত সৌন্দরধ্য-বোধের 
নিকট । ইহ ভাব-সঞ্ারী বলিয়। আমার্দের মনে বিচিত্র রস উদ্দীপন করে । 
কিন্তু সর্বত্রই ইহা সৌন্দধ্য-বোধের পরিপোষক । কবির এই সৌন্দর্য্য- 
বোধের সত্যতাব সহিত দার্শ/নক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিভিন্নতা আছে । 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচাবেব দ্বাবা ষে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, 

৪ 


কবিতা 
তাহা অস্গন্দর হইলেও সত্য। কিন্তু, কবি যে-সত্য আৰিফ্কার ককেম 
তাহা সুন্দর হুইবেই ॥, 

(৫) কবিতার একটী বিশেষত্ব ইহার ছন্দ। এই সম্বন্ধে 'অনেকে 
বলেন যে, ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য নহে। তাহার। এইজন্ঠ 
ছন্দোহীন রচনাকেও কবিতা ব। কীব্য নামে আখ্যাত করিতে চাহেন। 
৬/০7:9৪%০:৮1) বলিয়াছিলেন যে, কবিতা ও গগ্ঠের ভাষায় বিশেষ কেন 
পার্থক্য নাই ।* কিন্ত কবিত৷ লিখিবার সময় এই নির্দেশ তিনি নিজেও 
মানিয়া চলেন নাই । ড০:৭৪%০:০-এর এই উক্তিব উত্তরে সত্য-দৃষ্টি 
সম্পন্ন 0০1671959 বলিয়াছিলেন _1)99 727 82, 25 800. ০25%£ 
/০ 62 ৪0 93891)019%1 0100161009 ০20৮621) 6179 1906082০ ০1 
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অধুনা নিশ্ছন্দ কবিতা নামে এক প্রকার কবিতা লিখিত হইতেছে । 
যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই ষে, গগ্চ যদি ভাব-সঞ্চারে, সঙ্গীত- 
মাধুর্য ও আোতোশীলতায় পাঠকের মনে আনন্দ সধ্শার করিতে পারে, 
তবে উহাকে কবিতা না বলিয়া, কবিতা-ধর্মী গছ্ভ বল। যাইতে পারে ।' 
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের শ্মশান বর্ণনাঃ, বঙ্কিমচন্জ্রের 'হিন্দুগৌবব বর্ণন। 
ব' শরৎচন্দ্রের “বাত্রির রূপ" বর্ণনা-__-প্রভৃতিকে কবিতা না বলিয়৷ কবিতা- 
ধন্মী গছ বলাই যুক্তিযুক্ত । ছন্দ থাকিলেই কবিতা হয়, এবং ছন্দ 
না থাকিলে কবিতা হয় না, এইকথ! অবশ্ঠ গ্রাহ নহে। তবে, 
ইহাও সত্য যে, সাবস্বতসমাজ ছন্দকে কবিত'-লম্ীর অপবিহাধ্য 
অলঙ্কার রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ছন্দের আপাতঃ-বন্ধনে যে মুক্তির 
আবেগ আছে, তাহ। কবিত।-স্ষ্টির একান্ত সহায় মনে করিয়াছি বোধ হর 
বিবুধ জন ইহাকে কবিতার অলঙ্কারবপে মানিয়া লইয়াছেন । 
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সাহিত্য-সন্গর্শন 

. ঘই মখদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “ছন্দের একট! অনিবার্ধ্য প্রবাহ আছে, 
সেই' প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিত। 
সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়! চলিয়া যায়; কিন্তু গদ্ধে নিজে 
পথ দেখিয়া পায়ে ছাটিয়। নিজের ভাব-সামঞ্জন্ত করিয়া চলিতে 
হয়; সেই পদব্রজ বিগ্যাটা রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল্‌ অত্যন্ত 
স্বাকাবাকা এলোমেলো। এবং টলমলে হইয়া থাকে”। 

কবিতা প্রধানতঃ ছুই প্রকার। 5%/56/৫ বা মন্ময় কবিতা 
এবং 09825 ব৷ তন্ময় কবিতা । কৰি খন নিজের আন্তর অন্ভৃতি, 

বাক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভাবনা চিন্তা বা বহির্গত 
৬ অনুভূতি তাহার কাব্যের লামগ্রী মাত্র রূপে গ্রহণ 
করিয়। আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন আমর! তাহাব 

সৃষ্টিকে মন্সয় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা বলি। এই জাতীয় কবিত! এক হিসাবে 
কবির আত্ম-চরিত বা! আত্ম-বাণী। কবি যখন বস্ত্র-জগতকে যথাযথ 
রূপে প্রকাশ করেন, তখন আমরা তাহাকে তন্ময় বা বস্ত-নিষ্ঠ কবিতা 
নামে অভিহিত করিতে পারি। মন্ময় কবিতায় কবির ব্যক্কি-অনুভূতির 
নিবিড়তাই প্রধান, তন্য় কবিতায় বস্ত-সত্তাই প্রধান। এই শ্রেণী-বিভাগ 
বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, সম্পূর্ণ রূপে 
তন্ময় বা সম্পূর্ণ রূপে মন্ময় কবিতা অসম্ভব । 

একান্ত বস্ত-নিষ্ঠ কবিতায়ও মাঝে মাঝে কবি-প্রাণের শিহরণ সঞ্চাবিত 
হইয়া! থাকিতে পারে এবং একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ কবিতায়ও মাঝে মাঝে 
বস্ত-লতার প্রীধান্ত লক্ষিত হইতে পারে। মন্ময় ও তন্ময় কবিতাকে 
আবার যে কয়েক ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে, তাহ! পরপৃষ্ঠার 
তালিক1 হইতে প্রতীয়মান হইবে £-- 
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£৫ 
লীভ্তিকুন্বিন্ডা 


কবির একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতি যখন সহজ ও স বলীল গতিতে সঙ্গীত- 
মুখর হইয়। আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই গীতিকবিতাব জন্ম ! বঙ্গ 
বলেন,বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসেব পবিস্বুউন মাত্র 'যাহাব 
উদ্দেগ্ত, সেই কাব্যই গীতিকাব্য রে গীতিকবিতা! 
অন্ুভুঠিব প্রকাশ বলিয়া সাধারণতঃ দীর্ঘকায় হয় না। 
কারণ, কোন অগ্ুভুতিই দীর্ঘক।ল স্থাবী নয়। কিন্তু কোন কবি যদি 
গ'তিকবিতাব তীহাব ব্যক্তি-অনুভূতিকে আস্তরিকতাব সহিত অনাধাসে 
দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিতে পারেন, তবে তাহাব মূল রস ক্ষুগ্ন হয় না। 
কবির আন্তরিকতাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাবুএকমাত্র লক্ষণ । 

ইংরেজী সাহিত্যে গীতিকবিতা 7.)7% নামে অভিহিত | বীশাযস্ 
বোগে এই শ্রেণীর সঙ্গীত-কবিত' গীত হইত বলিয়া ইহা.ক 707 বা 
গীতিকবিতা বল! হইত । এইখানে গান ও গীতিকবিতাব পার্থক্য মনে 
বাখা দবকার । শব্বচয্নন ব্যাপারে গান রচয়িতার স্বাধীনত নাই, কাৰণ 
স্ুবাত্মক ও সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন শব্দই তাহার পক্ষ উপযোগী & 
গানে ছন্দবৈচিত্র্য সম্ভব নয়, কারণ কোন বিশিষ্ট ছন্দের পুনরাবৃত্তিব সাহাব্যে 
গানরচখিতাকে গানের মূল ভাঁবটাকে গভীরতর কবিয়া তুলিতে হয। 
এতছ্যতীত, গানে সবের প্রাধান্ত, গীতিকবিতায় কথা ও স্ুবেধ সমন্বয় । 
গানে একাধিক ডাব-কল্পন। সন্তব নয, গীতিকবিতায় ভাবকল্পনার বিচিত্রতা 
ও সঙ্গতি শুধু সম্ভবপর নয়, সুসাধ্যও বটে। অধুনা, ৈ-কবিতায় কৰিব 
আত্মানুভূতি ব। একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামন। ও আনন্দ-বেদনা তাহাব 
প্রাণেব অন্থঃস্তল হইতে আবেগ-কম্পিত সরে অথ ভাবমুণ্তিতে আত্ম- 
প্রকাশ কবে, তাহাকেই গীতিকবিত। বলে ইভাতে পরিপূর্ণ মানব- 
জীবনের ইঙ্ষিত মাই ) ইহা একক পুকষেব একান্ত ব্যক্তিগত আননা- 

২৮ 


গীতিকবি । 
ও গান 


শিট 


গীতিকবিতা 


বেদনায় পরিপুর্ণ। কবি এইখানে আত্ম-বিমুগ্ধ তই সমস্তটা কবিত 
ব্যাপির। তাহার প্রাণ স্পন্দন অন্রভব করা ষায। কৰিব ব্যক্তি-অগ্ুভূতি 
অথবা বিশিষ্ট মানসিকতা ইহাকে নিগ্ধ কান্তি দান কবে। তাহাব চবি'ত্রর 
কমনীয়তা, নমনীয়ত| বা দুঢতা ইহাতে প্রতিফলিত হয়। সংক্ষেপে বল৷ 
ষায়, গীতকবিত! কৰিব আত্ম-মুকুব। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “যাহাকে আমবা 
গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানিব মধ্যে একটিমাত্র ভাবেব 
বিকাশ, এ যেমন বিদ্ভাপতিব-- 
ভরা বাদব মাহ ভাদব 
*্য মন্দিব মোর,-- ্ 

সে-ও আমাদেব মনেব বহুদিনেব, মবাক্ত ভবেব একটি (কোনো 
সুযোগ আশ্রব কবিব। ফুটিরা ওঠা" *। গীতিকবিহাব মধ্যে আমরা 
আস্তরি কতাপুর্ণ "অনুভূতি, অবষবেব স্বল্পতা, সঙ্গীত-মাধুর্ধ্য ও গন্ি- 
স্ব চ্ছন্দ্য-- এই করেকটী জিনিষ প্রত্যাশা কবি? বল বাহুল্য 
যে, গীতিকবিতা গান না হইলেও, আজ পধ্যন্ক বাংল! সাহিত্যে 
যে গীতি-কবিত। ক্ষ্টি হইযাছে, তাহাতে শ্ুবেব প্রাধান্ত অব্যাহত 
বহিথাছে। 

ঞএইখানে বৈষ্ণব গীতি কবিতা ও আধুনিক বাংল! গীতিকবিতার গ্রভেদ 
পন্য কবা সমীচীন । বৈষ্ণব কবিতা গন হিসাবে লিখিত হইয়াছিল । 

বৈষ্ঞব কবিগণ প্রত্যেকেই একটী বিশিষ্ট সম্প্রদীৎ- 

বৈধব কবিতা ও ভুক্ত এবং তাহাদেব সাধনমার্গও সম্প্রদাযগত 
ডিন বহি ছিল। তাই তাহাদদেব কাব্যে ব্যক্তিগত কথা 
অপেশ্ সম্প্রদায়গত ও বিশিষ্ট সাধনতত্বগত বাণীই অপুর্ব বাণী বিস্তাসে 
গতি-বপ লাভ করিয়াছে । আধুনিক গীতিকবিতা মূলতঃ গান নহে, 
উহা প্রধানতঃ কবিতা, এবং দ্বিতীয়তঃ কবির ব্যক্তিগত ধ্যানধারণাব 
স্বতঃ্কর্ভ গীতিবসোচ্ছবুল কবিত'। বৈষ্ণব কবিতায় গোষ্ঠীগত ধন্ম- 
চেতন! মানবরসকে ধন্মবলে অভিষিন্ত কবিয়াছে, আধুনিক গীতিকবি ৩৭ 

৬ রবীন্দ্রনাথ 2 সাহিহা 








ন্‌ ৪৯ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


ঝিশ্থচেতন৷ কবির আত্মচেতনায় মানবর-স শ্লিগ্ধ হইয়। উঠিয়াছে। বৈষ্ঞব 
কৰি মূলতঃ ছ্বৈতবাদী বলিয়া তাহার জ্দগং-দুর্শন রাধাকৃষ্ণ রূপকেব 
মধ্য দিয়! প্রকাশিত, আধুনিক গীতিকবির জগং-দর্শন €কোন বূপকের 
মধ্যে ধবা দেষ নাই। বৈষ্ণব কবিতাব বিষর-বস্ত মাত্র প্রেম, আধুনিক 
গীতিকবিতার বিষয়বস্ত অনন্ত জগৎ। বৈষ্ণব কবিতার বিশিষ্ট ব্যক্তি 
অনুভূতি পরোক্ষ, আধুনিক গীতি-কবিতার বিশিষ্ট ব্যক্জি-অন্ুভূতি 
প্রত্যক্ষ । তথাপি বলিতে হই.ব যে, বৈঝব কবিতা আধুনিক যুগের 
গীতিকবিতায় পধ্যন্ত গভীব প্রভাব বিস্তার করিধাছে ॥ বৈষুব কবিতার 
গানের স্থুরটীই ববীন্দ্রক।ব্যের স্রমাধুধ্যে ধবা পডিয়াছে, এমন কি 
বৈষ্ণবকবিভার বাধাকৃষ্জ €প্রম রবীন্দ্রকাব্যে তুমি আর মআমি-্ব 
প্রেমেব মধ্যে আত্মস্কুত্তি লাভ কবিয়।ছে 

মোটামুটি ছিসাবে গীতিকবিতাব নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা 
যাইতে পারে । 

যে গীতিকবিতা ধন্নম বা ভাক্তভাব অবলম্বনে লিখিত তাহাকে 
ভক্তিমলক গীতিকবিতা বলে। খাকৃবেদের স্তোত্রমালা, অক্ষয়কুমাব 
বডালের “কোথা তুমি”, ববীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিব 
কবিত।-নিচয়, বজনীকান্ত সেনের 'নিভব, কামিনী 
বায়েব “প্রণতি' প্রভৃতি ভক্কিমূলক গীতিকবিতা শ্রেণীভুক্ত | |] 

যে গীতিকবিতা কবিব স্বদেশ” প্রাতি আশ্রয় কবিয! বপ পবিগ্রহ কবে, 


তাভাকে স্বদেশপ্রীতি-মূলক গীতিকবিতা বলে । অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি, 
দেশের মাটীর প্রতি কৰিব সম্রদ্ধ অনুরাগ, বা দেশের 


অতীত বীব-কাহিনীব প্রতি একান্ত অনুরাগ হেতু 
কবি ইহাদ্বিগকে অবলম্বন করির। তাহার ব্যক্তি-অন্ুভূতির মধ্য দিয়া 
দেশ-চিত্তের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। ফরাসী স্বদেশ-সঙ্গীত £%2 
47255515256, ভাবতীয় “বন্দেমাতবম্ সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের “জনগণমন- 
অধিনারক জয় হে», ষফছুগোপালেব জন্মভূমি”, দ্বিজেন্্রলালের “ভাবতবধ* 
প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । 


(১) ভক্তিমূলক 


(২) শ্বদেশগ্রীতি-মূলক 


গীতিকবিতা 


প্রেমমূলক গীতিকবিতাষ প্রেমে আশা-নৈরাশ্ত, বেদনা-মধুর! 
প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়! কবি আত্ম-গত ভাব-কল্পনার স্বতঃস্ফর্ভ রূপ 
দান করেন। ইংরেজী সাহিত্যে [)০0:0-এর 
7/%2 265/259% 80108-এর 24 ০22 2 2/%4 
চে 722, 752, £95৮, রবীন্দ্রনাথের “হৃদয়-যমুনা”, গোবিন্দ দাসের “আমি 
তোরে ভালবাষি' এবং বুদ্ধদেব বস্থুর “কসঙ্কাবতী” উল্লেখষোগ্য | - 
প্রকৃতি-বিষমনক গীতি-কবিতাগন কবি বাহ-প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-ম্পর্শ- 
শব্ধকে নিজের অন্তর রসে রসায়িত করিয়া আত্ম-গত ভাব-কল্পনার 
অঙ্গবূপ ৃত্তি দান করেন। £0০৪65-এর 44 %//727, 
(৪) প্রকৃতি-বিষয়ক র পু ৰ 
ববীন্দ্রনাথেব 'বর্ধামঙ্গল”, নজকল ইসলামের “বাদল 
দিনে”, গোবিন্দ দ্বাসের “বর্ধার বিল” এই জাতীয় কবিতা । * 
সনেট শব্দটা ইটালীয়ান “সনেটো” ( মৃদ্রধবনি ) শব হইতে উদ্ভৃত। 
ইহ। এক প্রকার মন্মব কবিতা । একটা মাত্র অখণ্ড ভাব-কল্পনা, ব। 
অন্ুভূতি-কণ! যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত ( কখনো 
কখনো! ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয) চতুর্দশ পংক্তিতে 
একটী বিশেষ ছন্দ-রীতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমবা উহাকে 
লনেট নামে অভিহিত করি । ইটালীরান কবি 7968791) (১৩০৪-_৭৪) 
ইহার জন্মদ্দাতা। সনেটের ইতিহাসে পেত্রার্ক, দাস্তে, ট্যাসো অপেক্ষা 
ইংরেজী সনেট লেখকগণ কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। ষোডশ 
শতাব্দীতে ৬১৯৮০ এবং ০776৮ সর্বপ্রথম সনেট কবিতা লিখেন । 
ইংরেজী সাহিত্য সেক্স পীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, এলিজাবেথ ব্যারেট্‌ 
ব্রাউনিং ডি. জি. রসেটি, রুপার্ট ক্রুক প্রভৃতি স্থবিখ্যাত সনেট রচক্মিতা | 
পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চতুর্দশ পংক্তিতে এই ধরণের কবিত। স্থগঠিত । 
মধুস্দন দত্ত ১৪ অক্ষরই বাংল! সনেটের জন্য নিদ্ধীরিত করিয়! দরিয়াছিলেন 
এবং আজ পধ্যস্ত কৃতী সনেট লেখকগণ এই নিয়মই পালন করিয়াছেন । 
সনেটের প্রথম আট লাইনে যে ভাব-কল্পনার ইঙ্গিত কর] হয়, তাহাকে 
অষ্টক ( 0//956) বলে, পরবস্তী যে-ছয় লাইন পূর্বোক্ত ভাব- 
৩১ 


(৩) প্রেষমমুলক 


(৫) নেট 


সীহিত্য-সন্দর্শন 
কল্পনার বিস্তৃতি সাধন বা ব্যাখ্যা করে, তাহাকে যট্ক (55542) 
বলে। অনেক কবি এই দুইটা বিভাগ না মানিয়, এই জাতীয় কবিতাকে 
একটী অথগ্ড কবিতা-মুন্তি দান করেন। অষ্টকের আট লাইন আবার 
ছুই ভাগে বিভক্ত-_- চার লাইন সমন্বিত প্রত্যেকটা ভাগের নাম 
(02722 )) ষট্কের তিন লাইন সমন্বিত ছুই ভাগের প্রত্যেক 
ভাগকে ত্রিপর্দিকা ( 7575) বলে । মনে রাখিতে হইবে ষে, সমগ্র 
কবিতাটি ষেন একটী অখণ্ড ভাবেব গ্োতনা করে । পংক্তিগুলিব ছন্দ- 
প্রকরণ সাধারণতঃ কখখক, কখখক, গঘঙ, গঘঙ, অথবা কখখক, 
কখখক, গঘ গঘ, গঘ, অথব! গ্রঘঙ, ঘগঙ। 91081879879 এই 
সনাতন পন্থা মানিয়া চলেন নাই ) [11690 এবং ভ ০:৭৪০7০১ প্রায়শঃই 
ইটালীবাঁন পশ্থান্থুগ , 91,90.99199979-এর সনেটেব ছন্দপ্রকরণ এই-__ 
কখ, কখ, গঘ, গঘ, উচ, ঙচ, ছছ। সেক্সপীবব অষ্টক ও ষট্ক- 
বিভাগ মানিয়া চলেন নাই। নিম্পে একটী সনেটেব ছন্দ-বিস্তাস দেখান 
হইল ঠ-- 

সায়ংকালের তারা 


কার সাথে তুলনিবে, লো! সুর-হুন্দরি, 

ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণগ্ডলে ? 

আছে কি লে। হেন খনি, যার গর্ভে ফলে 

বতন তোমার মত, কহ সহচরি-_- 

গোধূলির? কি ফণিণী, যার স্থ-কবরী 

সাজার সে তোম! সম মণির উজ্জ্বলে ?-_ 
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে 

কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শব্ধরী? 


পট 4& ঠা এপ এ ৬১ 


ভেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ মনে 
মানিনী রজনী রাণী, তেই অনাদদরে 

না দের শোৌভিতে তোম। সখীদল সনে, 
ঘবে কেলি করে তার! মুহা স-অম্বরে ? 
কিস্ত কি অভাব তব, ওলে! বরাঙ্গনে ? 
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আখি ম্মরে। 


_মধুহ্ঘন দত্ত 


এ এ ৪ এ 2 


৫ 


৩ 


শীতিকবিতা 


অনেকে বলেন, সনেটের মধ্য দিয়া কবি আত্মজীবন-কথা বিবৃত 
করেন। সনেট গীতিকরিতা, স্থতবাং কথাটা একেবারে অমূলক নয় ৷ 
দেবেন্দ্র সেনের সনেটে কবি-প্রাণের অন্তর অনুভূতির কিছু পরিচন্থ পাওয়া 
যায় । ইংরেজীতে সেক্সপীক্বর ও ডি. জি. রসেটির সনেটে কবির গোপনতম 
অন্তরটি পরিষ্ফূট হইয়াছে । 'ক্সাধুনিক সনেটের মন্সঙ্গতা, এনাস্ত 
ব্যক্তিনিষ্ঠতা অপেক্ষা আরুও ব্যাপক | কবিব উদ্দেম্ত এইখানে 'আত্মচর্রিত 
বিবৃতি নয়, আত্ম-ভাবনা-কল্পনার সংযত প্রকাশ । কলনাসর্ধস্ব সংষম- 
জ্ঞানহ্থীন কবি সনেট কবিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারেনা । 

সনেটের নিম্মাণরীতি সন্বন্ধে যাহা বল! হইল্াছে তাহা হইতে 
নিম্নলিখিত বিষস্বগুলি মনে রাখ! দরকার ১" 

(১) ইহা সাধারণতঃ চতুর্দশ অক্ষর সমন্বিত চতুর্দিশটি পংক্তির কবিতা! 

(২) ইহাতে একটীমাত্র ভাবের গ্যোতন। থাকে । 

(৩) অষ্টক ও ষট্কের বিভাগ রক্ষা কর! সনাতন রীতি হইলেও 
ববীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে এই নিরম মানিয়! চলেন নাই। 

(8) সনেটের ভাবে গভীরতা ও ভাষায় খজুতা থাকিবে । 

(৫) বিশেষ নির্ধাণ-রীতি অনুরবণ করিতে হয় বলিয়। সেটের 
স্বতঃস্ফুত্তি অন্তান্ত গ্ীতিকবিতার তুলনাস্ব অনেক কম। 

ংনা সনেট রচস্তিত! ছিলাবে মধুসুদনের নাম সর্বাগ্রে গণ্য । তিৰিই 
বাংলা সনেটের আকুতি ও ছন্দ-বিন্ঠান নিদ্ধার্িত করিয়া! দিম্বাছিলেন । 
অধিকাংশ সনেটে সনাতন রীতি না মানিলেও 
এই শ্রেীর কবিতার পথিক হিসাধে তিনি 
স্মরণীষ্ন। তাহার “্চতুদ্দশপদ্দী কবিতাবলীর* মধ্যে ভাবৈশ্বর্ষ্যের দিক 
হইতে 'বঙ্গভাষ।” উল্লেখষোগ্য | মধুক্দূনের পরবর্তী নৰীনচক্্স 'ব। ছেষ- 
চন্দ্রে সনেটের বিশেষ সাক্ষাৎ্ৎ পাওয়। ঘায়না। তাহার পর দেবেজনাহথর 
অশোকগুচ্ছে' ষে ভাবপভীর সংহত সনেট পাওয়। যায়, বাংল! কাব্যলাহিত্যে 
তেমনটি খুব সুলভ নয়। ইহার পর অক্ষয়কুমার বড়াল। তাহার ভাব 
ও ভাষা উভয়ই প্রশংসনীর, কিন্তু তাহার সনেট তেমন গীতিরলোচ্ছুল 
ও৩)৩) 


বাংল সনেট 


৫" 
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নয়। অক্ষয়কুমারের পর রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের সনেটে একটা অখণ্ড 
ভাবের প্রকাশ থাকিলেও আঙ্গিকের দিক দিয়! উহাদের সম্পূর্ণত। নাই 
এবং মূলতঃ উহার চতুর্দশপদী কবিতা মাত্র। ইহাদের মধ্যে গীতিরসের 
উচ্ছুলত আছে, সংযম নাই। প্রমথ চৌধুরীর “সনেট পঞ্চাশ লঘু 
সনেট-পরম্পর! হিসাবে উল্লেখযোগ্য । আধুনিক কালে ধাহারা সনেটে 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইর়াছেন তন্মধ্যে স্থশীলকুমার দে, মোহিতলাল 
মজুমদার, অজিত দত্ত ও প্রমথনাথ বিশীর নাম করা যাইতে পারে। 
প্রাচীনকালে গ্রীকসাহিত্যে 01,0:0৪ কর্তৃক রঙ্গমঞ্চের উপর বিভিন্ন 
সুরে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সঙ্গীত ও নৃত্যসহযোগে যে গান গীত হইত, তাহাই 
0% ব। স্তোত্র নামে অভিহিত । গ্রীক 09৭9 এক 
টির ও বহুকণ্ঠে গীত হইবার প্রথা ছিল গ্রীক সাহিত্যে 
£199908, 39%0019)0, 4১109916070, 17009: প্রমুখ কবিগণ স্তোত্রকবিত। 
রচনা করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে 80987-এর রচিত স্তোত্রকবিতায় 
54792) 27/75/7972 এবং 29 নামধেযর় স্ুবিহিত শ্লোক- 
বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইংরেজী সাহিত্যে 9:85 এবং 0011108 কখনে। 
কখনে! চ108-এর অনুকরণে কবিতা লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু 
তাহাদের কবিত। সর্বাংশে গ্রীকধর্মী হইয়। উঠে নাই। কারণ গ্রীক 
কবিতায় নৃত্য-গীতের সংযোগ হেতু তাহা! ষতখানি জীবন্ত মনে হয়, ইংরেজী 
কবিতায় তাহা না থাকায় * উপরি উক্ত শ্লোক-বিভাগ ততথানি মূর্ 
হইতে পারে নাই। এইজন্ত ইংরেজী স্তোন্রকবিত। গ্রীকপন্থী কবিতা হইতে 
পৃথক হইয়! পড়িতে বাধ্য হইয়াছে । অধুনা ষে প্রশস্তিমূলক (9007৩38) 
গীতি-কবিতায় কোন স্থমহান বা গান্ভী্ধ্যব্যগ্রক বিষয়-বস্ত বা উপাদাম 
আশ্রয় করিয়া কবি বিভিন্ন ধরমের ওজন্বী ছন্দে আত্মগত অনুভূতি 
ভাবমুত্তি দান করেন, তাহাকে 0% বা [স্তান্রকবিত! নামে অভিহিত 
কর। হয়। ইংরেজী সাহিত্যে 211৮00, 989, ০:৭৪ ০:০০, 1986৪ 
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্তোত্রকবিত্। রচন! করিয়াছেন। বাংলায় সুরেন্দ্র মজুমদারের 
*[015097) ও 918১-র স্তোক্রকবিতা৷ সঙ্গীত সহযোগে গীত হইবার জন্ত লিঞ্চিউ হইয়।ছিল। 
৩৪ 


গীতিকবিতা 


মাতৃস্ততি', রঙ্গলালের প্রসী? সিদ্ধ ঈশ্বরি+, রবীজ্নাথের 'বর্ষশেষ” "ও 
মোহিতলালের “নারী-স্তোত্রে' উল্লেখযোগ্য । 

চিন্তামূলক গীতিকবিতায় কবি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতাকে রূপ দান করেন। হেমচন্দ্রের 'জীবন-সঙ্গীত+, রবীন্দ্রনাথের 
“যেতে নাহি দিব”, প্রমথনাথ চৌধুরীর “বেলা যায়” এই 
শ্রেণীর কবিতা । 

শোকসঙ্গীতে (77//2) কবি ব্যক্তিগত বা জাতীয় শৌক-কাহিনীকে 
ভাষ দান করেন। যখন কবিতায় ব্যক্তি-বিশেষের শোকাম্ুতৃতি রূপলাভ 
করে, তখন উহাকে 7£2%9%/ কহে । শোকাশুভূতির 
আস্তরিকতাই শোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মানদণ্ড । 
কোন কোন শোরেসঙ্গীতে কবির ব্যক্তিগত বেদনা সর্বমানবের বেদনারূপে 
ভাষা পাইয়া থাকে । ইহাতে অবশ্ত উহার মর্যাদা আরও বদ্ধিত হয়। 
বাংলা সাহিত্যে শোকসঙ্গীতেব মধ্যে বিহারীলালের “বন্ধু বিয়োগ+, 
অক্ষয়কুমার বডালের “এষা” রবীন্দ্রনাথের "মরণ, করুণানিধানের 
'মহাপ্রয়াণে ও গোলাম মোস্তাফার “হাজি মহম্মদ মহসীন” বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । অনেক সময় শৌককবিতা স্বর্গত বন্ধুর স্ততি-স্থচকও হুইতে পারে । 
1'91)705900-এর 1% 7177%972%%-এ কবির বন্ধুপ্রীতি, বন্ধুর স্থৃতিপূজা 
ও কবির জীবন-জিজ্ঞাসার সমন্বয় হইয়াছে। আধুনিক ইংরেজী 
সাহিত্যে শোকগীতি অনেক সময় সাহিত্য-সমালোচনার বাহন রূপেও 
ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “সত্যেন দত্ত” ও [1960719 
42)010-এর 272272৩ ০729£-এর নাম করা যাইতে পারে। 

যে-ধরণের গীতিকবিতায় জীবনের লঘু আনন্দের দিকটা ও 
সমাজ-জীবনের লঘু-চিত্রটা কবির ব্যক্তি-অনুভূতি দ্বারা' অন্থরঞ্জিত 
হইয়া! প্রকাশ পায়, তাহাকে 725 4 5962 
বা লঘু বৈঠকী-কবিতা বলে। ইংরেজী সাহিত্যে 
/0801]):[00108010, [97190 এবং বাংলায় 
অপরাজিত৷ দেবী এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন। 
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বাংল গীতিকাব্যের ইতিহাসে বিহারীলালের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় । 
ইতিপূর্ববে অবশ্ঠ মধুন্দন ( ১৮২৪--৭৩) ব্রজাঙ্গনাকাব্যে বৈষ্ণবকবিব 
হাযির স্থরমাধুর্ধয ও ভাবমাহাস্মাটা অন্নুকরণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, এবং কয়েকটা চতুর্দশপদী কবিতায় ও 
'আত্মবিলাপে" গ্ীতিকবিতার রূপটা মূর্ত কবিয়াছিলেন। কিন্তু বিহাবীলালই 
(১৮৩৪-_-৯৪) প্রথম খাঁটা প্রাণের ভাষায় প্রাণের গভীর আকৃতিটা বাংলা 
কাব্যে প্রকাশ করেন। তাহার “সাবদামঙ্গল” একটী অপরূপ গীতি- 
কবিতাগুচ্ছ। বিহবাবীলালেব আত্মনিষ্ঠত৷। ও ব্যক্তিগত ভাবতন্ত্রতা৷ পরবত্তী 
কবি অক্ষয়কুমাব বভালে (১৮৬০---১৯১৮ ) পরিণতি লাভ কবিযাছে। 
তাঁহার গীতিকাব্যের মধ্যে প্রদীপ, কনকাগ্জলি ও এষা বিখ্যাত 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫ -:১৯২০) অধিকাংশ গীতিকবিতাষ নাবী 
কল্পনা-কান্ত বপে বিভূষিত হইষা উঠিয়াছে। তাহাব কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 
“অশো কগুচ্ছ? উৎকৃষ্ট । বিহারীলাঁল ও দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব কালেব 
মধ্যে ষে কয়েকজন গীতিকবির পরিচয় পাওয়া যায তন্মধ্যে ষুগোপাল 
চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৭--১৯০০), হেমচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮০১৯০৩০৩) 
স্থরেজ্জ মন্জুমর্দার ( ১৮৩৮--:৭৮ ), ছিজেন্দ্রলাল রায় ( ১৮৪০--১৯২৬) ও 
নবীনচন্দ্র সেনেব (১৮৪৬--১৯০৯ ) নাম কব! যাইতে পাবে । হেমচক্দ্রেব 
সহজ ভাবপ্রবণতা, সুরেন্্রনাথের বুদ্ধি-কঠিনত!, দ্বিজেন্দ্রলীলেব লঘু-সবসতা 
ও নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বাস প্রবণত৷ বিশেষ লক্ষণীয় । 
দেবেন্দ্রনাথের পব স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস (১৮৫৫--১৯১৮)। 
নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বেদন। তীাহাব কাব্যে একটা 
অপরূপ সাবলীল বাণীমুন্তি লাভ করিয়াছে। তীহার প্রেমকা্যেব তাত্র 
বাস্তবান্থভূতি বাংলা সাহিত্যে সত্যই ছুর্ভভি। কুস্কুম, কম্তবী, প্রেম ও 
ফুল গ্রবং বৈজয়ন্তী তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ । তাহার পব কবিগুরু রবীন্দ্রনাণ 
(১৮৬১-১৯৪১)। 'সন্ধ্যাসঙগীত' হইতে 'শেষলেখা” পর্যন্ত অজজ্র গীতি- 
কবিভায় ও গানে বাংল! কাবাসাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের তুল্য মর্যাদা 
দান করিয়াছেন । ভাষা ও ছন্দকে তিনি কত রূপে কত বর্ণে সাষ্ীইযাছেন। 
৩৬ 


গীতিকবিতা 


রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক তিনজন মহিলা কবিও-- গিবীন্দ্রমেহিনী দাসী 
( ১৮৫৮--১৯২৪ ), মানকুমারী বস্থু (১৮৬৩--১৯৪৩) ও কামিনী রায় 
( ১৮৬৪--১৯৩৩ )-বাংল! গীতিকাব্যে বিশিষ্ট স্ব সংযোজন] করিয়াছেন । 
“অশ্রুকণাব+ কবি গিরীন্রমোহিনীর সহজ সৌন্দর্ধযবোধ ও বেদনাবিধুরতা 
কাব্য কুস্থমাঞ্জলি'র কবি মানকুমারীব আদর্শপ্রবণতা ও “আলো! ও 
ছাষারঃ কবি কামিনী রাষের বেদনা-কান্ত জীবনান্ভূতি বাংল! গীতিকাব্যে 
একটা বিশিষ্ট কোমলতা সঞ্চাব করিয়াছে । 


করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যাৰ (১৮৭৭) প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা, 
চিত্রাত্মক কল্পনা ও শবচয়ন-শিল্পে অনন্যসাধাবণ। প্রসাদী, ঝবাফুল, 
ধানছুর্বা তাহাব বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । হযতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮) 
বাঙ্গালী জীব্রনেব সুখ ছুঃখ ও বাংলাব পলীপ্রকৃতিব সৌন্দধ্য 
বর্ণনায় একটী সহজাত আস্তরিকতাব পবিচয দিয়াছেন। তীাহাব 
কাব্যগ্রস্থের মধ্যে রেখ!, অপরাজিতা ও মহাভাবতী বিখ্যাত। 
সত্য্দরনাথ দত্ত (১৮৮১--১৯২২) ববীন্দ্-শিষ্ত হইলেও পীর্দভিন 
কবিপ্রকৃতি সম্পন্ন । তাহাব গীতিকবিতায় অনুভূতি অপেক্ষা মনন- 
শীলতা বেণী । কিন্তু বিচিত্র ছন্দেব উপব ত্রাহাঁব অসামান্ত অধিকার । 
কিছু ও কেকা* “অভ্র-আবীরঠ ও “বেলা শেষের গান” তাহার বিখ্যাত 
কাব্যগ্রন্থ । প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদেব ভক্তি-রসাপ্চুত প্রেমকাব্যেব 
সবটা কুমুদবঞ্জন মলিকে ( ১৮৮২ ) নুতন কূপ ধারণ কবিষাছে। বনতুলসী, 
বাথ ও নূপুর তাহ।ব বচিত কাব্যগ্রন্থ । “নতুন খাতাব, কবি কিরণধন 
চট্রোপাধায় (১৮৮৭--৯৯৩১) বেদনা-মধুব অপূর্ব গীতিকাব্য বচন৷ 
করিয়াছেন । যতীন্দ্র সেনেব (১৮৮৭) কাব্যে বেদনার অশ্রু আত্মস্থ 
ভাবকল্পনায় নিবিড হইয়া উঠিয়াছে। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়। ও 
সায়ম তাহার বচিত কাব্যগ্রন্থ । মোহিতলাল মজুমদার € ১৮৮৮ ) 
ববীন্দ্রধগের হইলেও কাব্যে সনাতন রীতির পক্ষগ্রাতী; ভাবগভীবতা 
ও চিত্রাত্মক কল্পনা তাহাব কবিতার বিশেষত্ব । স্বপনপসারী, বিস্মরণী ও 
ম্মবগরল তাহার কাব্যগ্রন্থ । কালিদাস রায়ের (১৮৮৯) কাব্যে বাংলার 

৩৭ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


মাঠঘৃ'টি ও পঙ্লীপ্রক্তি মমতা-শ্রিগ্ধ বপ পাইয়াছে। কুন্দ, পর্ণপুট ও 
ব্রজবেণু তীহাব কাব্যগ্রন্থ। “বিদ্রোহীকবি নজরুল ইস্লাম ( ১৮৯৯) 
বাংলাকাব্যে বিশেষ একটা দৃপ্ণ ছন্দগবিম! সথশর করিয়াছেন। ভিনি 
অসংখ্য শ্রুতিমধুর গানও বচনা করিয়াছেন। অগ্রিবীণ৷ ও বুলবুল 
তাহাব বিখ্যাত গ্রন্থ! জসীমউদ্দিনে (১৯০৩) বাংলার অবহেলিত 
মানবজীবন সহজ আস্তরিকতাপূর্ণ গীতিচ্ছন্দে বপ পাইয়াছে। 


৫ 
স্বক্ঞ্তভ্লি৯ স্ব! ভল্নন্ল ক্ুন্বিভ্ড। 


কবিতা প্রধানতঃ ছুই প্রকার-_ আত্ম-নিষ্ঠ বা মন্মযঘ কবিতা এবং 
বস্ত-নিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, এই কথ! আমর! পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
বস্ত-নিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতাকে আবার যে কযেকটা শ্রেণীতে বিভক্ত কব' 
যাইতে পাবে তাহ। নিম্নে আলোচিত হইল । 

* [21190 শব্দটা ফরাসী 42£/2% (নৃত্য ) শব্দ হইতে আসিয়াছে। 
প্রাচীন কালে নুত্য সহযোগে যে-কবিতা গীত হইত, তাহাকেই 
গাথাকবিতা বল! হইত। অধুনা, গাথা বলিতে 
আমব| কোন লোকপ্রিয় পল্লীগান অথবা ব্যক্তিবিশেষ 
বা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনামূলক সহজ, সাবলীল, লঘুগতি কবিতাকে 
বুঝিয়া থাকি । পলীসঙ্গীতে বহু অজ্ঞাত লোকের বচিত বা মুখে মুখে 
প্রচলিত এই জাতীয় কবিতা পাওয়া যায়। ইংলগ্ডের মধ্যযুগীয় 7296% 
£799%-সংক্রান্ত গাথ। কবিতা, 7০1:০৮-র /52/27%5 নামক কবিতা- 
গ্রহ (১৭৬৫ ) এবং বাংলায় "ময়মনসিংহ গীতিক।+, “গোপীটাদদের গান, 
এই শ্রেণীর কবিতা ॥* গাথাকবিতা৷ অধিকাংশ স্বলেই এক বা বহু জনের 
রচিত হইতে পারে। প্রাচীন গাথা সাহিত্যে এত প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে 
যে, উহাদের সুনিশ্চিত লেখক-পরিচয় সহজে জান! যায় না। 

৩৮ 


(১) গাথাঁকবিত। 


বস্তুনিষ্ঠ বা তশ্ময় কবিতা 


“সত্যকাব সাহিত্যিক গাথ। (72/2727 29445 ) বলিতে অংমর। 
যাহা বুঝি, তাহাব মধ্যে আখ্যান-ভাগ বা বিশেষ একটী ঘটনাংশ 
(ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা নহে) থাকিবেই। গল্পের কাহিনী সহজ, 
সরল ও অনাডন্বর ভাষায় প্রকাশ করাই কবির প্রধান কাজ। গল্লাংশ 
বর্ণনায় নাটকীয় সংস্থান-স্থষ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয় । গাথাকবিতা বস্ত-নিষ্ঠ 
বলিয়। ইহাতে লেখকের আত্মগত ভাব-কল্পনা অপেক্ষা জনগণ-নিষ্ঠ ভাব- 
কল্পনাব প্রাধান্ত অধিক । ন্ৃতরাং ইহাকে খাঁটা গীতিকবিতাধন্্মী মনে 
কর! যাইতে পাবে না ৮* অনেক সময় গাথায বীবোচিত কাহিনী- 
সংস্থান বা অতি-প্রাককৃত সমাবেশ থাকিতে পারে ; কিন্তু ইহাতে কোন 
উপদেশ বাণী বা বপ-সজ্জাব প্রয়োজন নাই । স্বকীয় নিরাভরণ 
আভরণ-গৌরবে ও সর্ববাঙ্গীণ স্বচ্ছ-সহজতায ইহ! আমাদিগকে মুগ্ধ 
করে। কোন কোন গাথাকবিতায় ছুই চারিটী ছত্রেব পুনরাবৃত্তি দ্বারা 
যে ধুয়া” (/5%722% বা৷ 25?22 স্থষ্টি কর। হয়, তাহ কবিতার আখ্যান 
ভাগটাকে আমাদের দৃষ্টিব সম্মুখে অনলসভাবে জাগ্রত কবিয়৷ বাখে । 

* গাথাকবিত। অন্ুকবণে আধুনিক সাহিত্যেও কষেকটা উৎকৃষ্ট কবিতা 
বচিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ইংরাজীতে 179৪65এব 2 22272 2)47%2 
১25 24272, এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথেব ম্পর্শমণি”, “পণরক্ষা” সত্যেন 
দত্ত 'ইন্সাফ্‌» কুমুদ মল্লিকেব “চণ্ডালিনী” উল্লেখযোগ্য ।* 

* মহাকাব্য তন্মর কাব্য। ইহা! ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে, বস্ত-নিষ্ঠ ; লেখকেব 
আন্তর অনুভূতির প্রকাশ নহে, বস্ত-প্রধান ঘটনা-বিস্তাসের প্রকাশ ; 
গীতিকাব্যোচিত বাশির বাগিনী নহে, যুদ্ধসঙ্জার 
তুর্ধ্য-নিনাদ । এতদ্যতীত, ইহ! মহাকায়, মহিমোজ্জল, 
ব্যাপক হিমাদ্রি-কান্তির মত ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত, সমুন্নত ও মহত্বব্যঞ্ক | 
এই কাব্যে কবির আত্মবাণী অপেক্ষা বিষর-বাণী ও বিষয়-বিন্টাসই 
আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


(২) মহাকাব্য 





ক: 7 11)9 0050 2004 10191750986 0801165৮096 1381189 7510001 
1১ 19659041165) ৮০6 105 113১191891)1165 7 25 52225040272 54212%. 


৩৯ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


“নংস্কত আলঙ্কারিকদেব মতে আশীর্বচন, নমস্ক্রিবা অথবা বস্ত- 
নির্দেশ ছ্বাব৷ কাব্যারস্ত হয়। মহাঁকাব্যের আখ্যান-বস্ত পৌরাণিক ব 
এতিহাসিক, £ এবং নায়ক 1 ধীবোদাত্তগুণসমন্থিত অর্থাৎ সমস্ত 
সদ্গুণের সমষ্টিভূত , সর্গ-সংখা| অগ্টাধিক এবং পটভূমি স্বর্গমপ্ত্যপাতাল 
প্রসারী। ইহাতে শৃঙ্গার, বীব, করুণ ও শান্ত এই চাৰিটাব একটী বস মুখ্য 
ব। প্রধান এবং অন্তান্ত বস ইহাদেব অঙ্গস্ববপ হইবে । প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে 
বিভিন্ন ছন্দে প্রকৃতি, বুদ্ধবিগ্রহ স্বর্গমপ্ত-পাতাল প্রভৃতিব বর্ণনাও 
থাকিতে পাবে। ইহাব ভাষা ওজন্বী ও গান্তীর্য্যব্যঞ্জক হইবে। 
নাফকেব জয় বা আত্ম-প্রতিষ্ঠাব মধ্যে মহাকাব্যেব সমাপ্তি হইবে-কারণ 
সাধারণতঃ ইহাতে ট্র্যাজিডির স্থান নাই | 

*পাশ্চাত্য মহাকাব্যেও ইহাদেৰ অনেকগুলি লক্ষণই বর্তমান 
41196)১19 বলেন যে, মহাকাব্য আদি, মধ্য ও অন্তসমন্থিত বর্ণনাত্মক 
কাব্য--ইহাতে বিশিষ্ট কোন নাধকেব জীবন-কাহিনী অখগুরূপে একই 
ছন্দেব সাহায্যে কীগ্তিত হয়।* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্য আলোচন। 
কবিলে বুঝ! যায যে, ইহা সাধাবণতঃ বন্ত-নিষ্ঠ, আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত 
বর্ণনাত্মক কাব্য; ইহাব বস্ত-উপাদান জাতীয়-জীবনেব এঁতিহাসিক ব৷ 
পৌরাণিক তথ্য ১ ইহাব অন্ুপ্রেরণ। অধিকাংশ সময়ই এশীশক্তি ; ইহাতে 
মানব, দানব 'ও পেঁবদেবীব »ফ্বিত্রেব সমাবেশ ও প্রয়োজনবোধে 
অতিলৌকিক স্পর্শও থাকিতে পাঁবে। মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি সকল 
সময়ই শুভান্তিক হইবে এমন কোন ধরাবাধ। নিয়ম নাই। ইহাতে 
জটিল ঘটনাবর্তেব স্থষ্টি এবং বহুবিধ চরিত্র-সন্নিবেশ থাকিলেও সমগ্র 
কাব্যটিতে একটা অখণ্ড শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্ধ্য-বোধ ও মহত্বব্যঞক গান্তীর্য্য 
থাকিবে । ইহাব ভাষ! প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজন্বী ও অন্ুপ্রাস 
উপম। প্রভৃতি অলঙ্কার-বহুল। স্থতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ 
অন্থসরণে আমরা মহাকাব্যের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিতে গলপ বলিতে 

1 ই ইতিহাসোত্ববংবৃত্ত মন্দ! মজ্জনা শ্রয়ম্__বিশ্বনাথ। রি 

1 কখনে। কখনো এক ব। একাধিক নাঘকও থাকিতে পারে । 

৪৩ 


বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা 


পারি যে, জুন ,সর্ঘের্ বা পবিচ্ছেদদে বিভক্ত যে (ভগবং-প্রেরণা-) 
অনুপ্রাণিত? কাবো কোন সুমহান বিষয়-বস্তকে অবলম্বন করিয়া 
এক বা বহু বীবোচিতচরিত্র অথবা অতিলৌকি ক-শক্তি-সম্পারদিত কোন 
নিয়তি-নিদ্ধারিত-ঘটনা ওজস্বী ছন্দে বণিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। 

মহাকাব্যের ইতিহাস অনুসন্ধান কবিলে দেখা যায় যে, অনেক সময় 
কোন একখানা মহাকাব্যেব রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চিত কবিয়া জান 
যায়না । কারণ ইহার1*একলা কবিব কথা” নহে । যুগে যুগে বিভিন্ন 
নজ্ঞাতনামা লেখকের হাতে পড়িয়া কাব্যের মূল বিষবটা বদ্ধিতায়তন 
হইয়া উঠিয়াছে, অথব! বিভিন্ন চবিত্র অবলম্বনে বিভিন্ন লোকের লেখা 
একত্র সংগ্রথিত হইষা মহাকাব্য বুহৎ সম্প্রদায়ের কথা হইয়া উঠিয়।ছে | 
সর্ধদেশের হৃদপদ্ম-সম্ভব এই শ্রেণীব কাব্য যেন “বৃহৎ বনস্পতির মতে 
দেশের ভূতল-জঠব হইতে উড্ভুত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়-চ্ছায়া দান 
কবিযাছে' ।«এই শ্রেণীর মহাকাব্যকে £%£6 ০ 099/% নামে অভিহি 5 
কর! হয়। মহাভাবত, 7/21//24, 5£92% এই শ্রণীব মহাকাব্য ।« 
ব্ল৷ বাহুল্য যে, বিভিন্ন লোকেব বচিত এই শ্রেণীব মহাকাব্যেব মধ্যেও 
জাতিব সহত্র বৎ্সবের হৃৎপিণ্ড স্পন্দন অন্ভূত হয়। 

কিন্ত একজন গ্রন্থবারেব লিখিত ঘে মহাকাব্যে কোন জাতিব 
সর্বলোকেব সাধন। আরাধন1। ও সঙ্কল্প £€কান পবম গুণান্বিত নায়কেব 
মধ্যে মূর্ত হইয়া ওঠে, এবং জাতি-হৃদয়েব দর্পণৰপে আমাদেব সন্মুথে 
উপস্থাপিত হয, তাহাকেই আমবা সত্যকাব মহাকাব্য বা 22/2৮2% 4276 
বলিয়। গ্রহণ কবি । * এই শ্রেণীর মহাকাব্য পুর্বোক্ত শ্রেণীর মত স্ফীতকাব, 
অসংহত ও অসমঞ্জস কলেবর-মাহাস্ম্যে আমারদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা ) 
ইহাব আখ্যানবস্ত, চবিত্র-স্থষ্টি, ভাষ। প্রভৃতি মিলিবা একটী অখগ্ড 
মহিমময় রস-মৃস্তি স্থষ্ট হব, এবং ইহাব শিল্প-চাতুর্ধ্য লেখকের দৃবারোহী 
কল্পনা ও অন্তন্তসাধারণ মননশক্তি গুণে আমাদের নিকট চিরন্তন হইথা 


থাকে । এই জাতীয় কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ বলেন-_ 
“কালে কালে একটী সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রধ 
করিষ। বচনা করিষ। তুলিয়াছে, তাহাকে ই বথার্থ মহাকাব্য. বল! যাঁধ” 


৪১ 
৬... 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


,এই জাতী মহাকাব্য প্বাতন কথী-বতর গ্র্ন-মূলক স্ষ্টি নহে _ 
পুরাতনীকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন স্থষ্টি। অতীত কাহিনী অবলম্বন 
কবিয়া কাব্যকাব স্বকীঘ যুগের যুগন্ধর কবি রূটো ইহাতে জাতিব সুপ্ত- 

*চেতনা ও জীবন-দরশিকাব মানবিক ভাবনৃন্তি দান করেন। ইহাতে 
বূপকের ব্যঞ্জন৷ অপেক্ষা কাব্যকাবের জীবন-জিজ্ঞাসাই বেশি প্রস্কুট। 
লক্ষ্য কবিবার বিষয় যে, “মেঘনাদবধ কাব্য” মহাকাব্যেষ আকাবে 
বাঙ্গালী-জীবনের গীতিকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। 

এই শ্রেণীর মহাকাব্যেব মধ্যে 6711-এর 42724, 198১০-ব 
/172/$2167 192/9672) 1)87066-ব  £910176 ০9%2722419, 

প৮।]11000-এর £227%2756 295/১৮179109-ব4%6 2)71745/5 
মধুহ্দনেব 'মেঘনাদবধ কাব্য, উল্লেখযোগ্য । 

মহাকাব্যেব যে আলোচনা করিধাছি, অতঃপর ট্র্যাজিডির সহি ৩ 
ইছাব সম্বন্ধনির্ণঘ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাকাব্য শুভাস্তিক ব 

জি বিষাদাআ্সমক উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজিডি 

ও বিষদাত্মবক হইবেই। ট্র্যাজিডিব নাঘক নিবতিব 

35 সহিত ছন্দে পযু্দস্ত হইলেও আত্মপ্রতিষ্টা কবিঠে 
চাঁধ, কিন্তু মহাকাব্যের নাষক নিয়তি ব। বিধিব নিকট ক্রীঙডনক মাত্র । 
মহাকাব্য অন্পসংখ্যক শিক্ষিতজনেব চিত্তবিনোদন কবে, ট্র্যাজিডি 
অধিকতর জনের হৃদয় আকর্ষণ কবে। মহাকাব্য পাঠ্য-কাব্য, ট্রাজিডি 

/দৃষ্ত ও পাঠ্যকাব্যেব সমন্বয় ; মহাকাব্যে বিপুলত। ও গৌবব মানুষকে 
সুমহান আলেখ্য দ্েখাইয়। বিশ্মিত কবে, ট্র্যাজিডিব* বিপুলতা তাহাকে 
দ্রবীভূত কবে। মহাকাব্য শ্লথ-গতি এরাবত, ট্র্যাজিডি বেদনা-বিছ্যৎগতি 
উচ্চৈঃশরবা ) মহাকাব্যের গৌবব তাহাব শাখাধিত বিস্তাবে ও স্বর্গমর্ত্য- 
পাতাল-প্রসাবী কল্পনায়, ট্র্যাজিডির গৌরব তাহাব সংহত সুুসীম সম্কোচনে 
এবং জগৎ ও জীবনেব অতলম্পর্শ রৃহস্ত-উদঘাটনে ৷ মহাকাব্য একই 
ওছ্স্বী ছন্দে এশ্বধ্যশালী, ট্র্যাজিডি বহুবিচিত্র ছন্দ-শিহরণে রোমাঞ্চময়ী , 
মহাকাব্য বিচিত্র শোভাযাত্রা, ট্র্যাজিডি বেদনাব মণ্ডলাধিত শতুদল। 

৪২ 


বস্তুনিষ্ঠ বা তম্ময় কবিতা 


মহাঁকাব্যে যাহ! আছে, ট্র্যাজিডিতেও তাহ! আছে, কিন্তু ট্র্যাজিডিতে যাহ! 
আছে, মহাকাব্যে তাহ! গাই । এইখানেই ট্্যাজিডিব অবিসংবাদী শ্রেষ্টত্ব। 
আধুনিক যুগে বাংলা সাহিতো মহাকাবা বচিত হইতেছে না। 
ইংবেজীতে তবু 11010891780 26 297/7%5/5 নামক মহাকাব্য 
. লিখিয়াছেন।  বর্তমানকালে মহাকাব্যের এই 
গ্তমাঁন ষুগে মহাকাব্যের 
অভাব কেন?  অসস্তাবেব বিশেষ কাবণ আছে বলিষা মনে হয়৷ 
আধুনিক যুগ গণ-তন্ত্রের যুগ। এই যুগে মানুষ 
সাধাবণতঃ ব্যক্তি-বিশেষেব মধ্যে জাতিব আশা-আকাজ্ষার মর্তভ- 
বিগ্রহ প্রত্যক্ষ কবিতে চায় না। প্রাচীন যুগেব মানুষ সম্রদ্ধী ও 
সবিশ্ময় দৃষ্টিতে কোন মহাপুকষকে অসাধাবণ বলিযা পুজা কবিতে 
পাবিত, আধুনিক কালেব ব্যক্তি-স্বাতন্বা-বোধসম্পন্ন মানুষ তেমনটা 
পাবে না| প্রাচীনযুগের বীরপুজা-স্পৃহ! এখন বিচিত্র আত্ম-স্তুতিতে, 
পর্যাবসিত হইবাঁছে। দ্বিতীযতঃ, বর্তমান যুগেব ব্যক্তি-নিষ্ঠ কাব্যের 
দিনে মহাকাব্য অপেক্ষা গীতিকাব্যেব মধ্যেই মান্ষেব অন্তরের 
আশা-আকাঁজ্ষা, আনন্দ-বেদনা অধিকতব বপে প্রকাশ পাইতেছে। 
বল। বাহুল্য, এই জাতীয় ব্যক্তি-নিষ্ঠতাই মধুকস্দনেব “মেঘনাদ বধ 
কাবাকে' গীতিকাব্যোচিত সৌন্দর্য্য দান কবিযাছে। তৃতীযতঃ, আধুনিক 
যুগ-চিত্তেব সংক্ষিপ্ত ও রসঘন আনন্দবেদনাকে ৰূপ দান কবিবাব 
সামর্থা মহাকাব্যেব নাই । কাবণ, আধুনিক যুগ, দ্রুত অধ্যরনেব 
বগ, আধুনিক কালে মানুষেব জীবনে অবসব অতি অল্প এবং এই 
স্বল্প অবসব সমযেব উপষে(গিত। মহাকাব্যে নাই। চতুর্থতঃ, বর্তমান 
মুগে উপন্যাস সাহিত্য অতিমাত্রায বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । মহাকাব্যে 
গল্পাংশেব যে উন্মাদন! ছিল, তাহা উপন্যাস প্রভৃতি পাঠেই এখন নিরসন 
হয। স্ুৃতবাং গছ-সাহিত্যও মহাকাব্যের আবির্ভাব অসম্ভব কবিধা 
তুলিতে আংশিক ভাবে সাহায্য কবিয়াছে। 
কোন লঘু বিষয়-বস্তকে কেন্দ্র কবিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্ধরপ কবিবার জন্ 
সর্ববিষযে মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত ষে কাব্য লিখিত হয়, তাহাকে 41424 
৪৩ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


£% বা বিদ্দপাত্মক মহাকাব্য বলে। ০০-এব 
7/6 ৩276 ০7 £%2 4:44 নামক কাব্য 24155 
4&18091]%7910502 নাকী কোন মহিলার কেশ-কর্তনেব কাহিনী 
অবলম্বনে মহাঁকাব্যোচিত করিয়া লিখিত বলিয়া 794 45 নামে 
খ্যাত । বাংলা জগঘন্ধু ভদ্রেব “ুছুন্দরী-বধ” কাব্যকে (১৮৬৮ ) এই 
শ্রেণীভুক্ত কর৷ যাইতে পাবে । 


* নীতিকবিতায় গল্প, কাহিনী বা নিছক কলা-শিল্পের সাহাঁষো 
কবি জ্ঞান-গর্ভ নীতিকথা বা তত্ব প্রচার কবেন। যাহাতে নীতিকথাব 
তীব্রত। কল্পনার স্পর্শে কোমল ও কান্তবপ পবিগ্রন্ 
কবে, তাহাই কবিব উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 
অর্থাৎ জ্ঞানেব কথা, নীতিব কথা বা তত্বকথার্কে কবিত্ব-স্ষম'য 
মণ্তিত করিতে ন। পাবিলে এই ঞ্তীয কবিতা ব্যর্থ হইতে বাধ্য ] 
৮০০-এব £25520/ 97 0/5/2225%%, কিষ্চচজ্্র মজুমদাবেব “সন্ভাব তক; 
বঙ্গলালেব 'নীতিকুস্থমাঞ্জলি, প্রভৃতি এই শ্রেণীব অন্তভূক্ত। 

* যে কবিতা কোন গল্প বা কাহিনীব মধ্য দিষা অন্ত কোন বিশে 
অর্থের ব্যঞ্জনা করা হয, তাহাকে আমবা 44259? বা' বপক-কবিতা 
বলি। ইংবেজী সাহিত্যে €1০99917)-এব “777/%7 
/25 £%2 £472", মধুহ্দনের যশের মন্দিব প্রভৃতি 
এই শ্রেণীভুক্ত ।* ইংবেজী সাহিত্যে ৰবপক কবিতা ধর্ম্মমূলক, বাষ্ট্- 
নৈতিক এবং সামাজিক-_ এই কয়েক প্রকার দৃষ্ট হয় । 

॥:192/276 শব্দটা ল্যাটিন 52//2%% নামক শব্দ হইতে উৎপন্ন । 
প্রাচীনকালে শ্রীস দেশে 5৫/72 £2%% নামধেষ একটী থালা বর্ষারস্তেব 
সদ্যাগত ফল শস্ত পূর্ণ করিয়া নৈবেছ সাজাইয়া গ্রীক 
দেবী ০9:5৪-এর পুজা কব' হইত । ইহা হইতে 
গগ্যপগ্-লসমন্থিত ও তীব্র শ্রেষাতকআমক কবিতাকে 5247 বলিয়া অভিহিত 
কবা হয়। পরবন্তী যুগে মানবচবিত্র, আচার ব্যবহাঁব ও রীতিনীতি 
₹শৌধনের উদ্দেশ্তে যে নীতিকবিতা লিখিত হইয়া আসিতেছে তাহাকেই 

8৪8 


৯1601 [1৫ 


(৩) নীতিকবিত৷ 


/ (৪) রূপক কবিতা 


(5 ব্ঙ্গকৰিতা 


বস্তুনিষ্ঠ বা তম্ময় কবিতা 


১%//7% ব। ব্যঙ্গ-কবিতা বলা হয় । লোকশিক্ষা, লোকচরিত্র সংশোধন ও 
সমাজেব ছুূর্নীতি স্থালন্র জন্য এই জাতীয় কবিতা উৎকৃষ্ট চাবুক । 
ইংবেজী সাহিত্যে 7)5960-এব 742 2789৮, ৮০০৪-এর 2%2 
79722, বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথেব অনেক 
নবিতা, ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাধেব ভারত উদ্ধার (১৮৭৭) এবং 
ববীন্দ্রনাথেব “হিং টিং ছট্‌, ও “ছুবন্ত আশা” এই শ্রেণীভুক্ত | * 
কোন কবির কবিতাকে বিদ্রুপ করিয়া তাহাবই অন্ুকবণে অতিরঞ্জিত 
করিয়! যে জাতীযু ব্যঙ্ঈ-কবিত৷ লিখিত হয়, তাহাকে ইংবাজীতে 4৮727 
বলে। সত্যকার প্যাবডি-কবৰিতা৷ মূল কবিতাব বিচক্ষণ সমালোচনামূলক হওষ। 
বাঞ্চনীয় | ইংবেজীতে 97095 এবং 1701899 9107161), 0২903680090, 
বংলায় দ্বিজেন্দ্রলশল এবং সজনীকান্ত দাসেব নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
* বোমীয লেখক 1০:%০৪-এব অনুকরণে লিপি-কবিতাঁব প্রথম 
স্ষ্টি হয়। এই জাতীয় কবিতায় সাধাবণতঃ কে'ন অনুপস্থিত ব্যক্তি- 
বিশেষকে উপলক্ষ্য কবিষ কবি কোন নীতিকণ।, 
আলোচন।, প্রেম বা অন্য কোন বিষ সম্বন্ধে কবিতা 
বচনা কবেন।* এই লিপি-কবিতায় যুগচিত্তের পবিকল্পনাব বে সকল 
নবনাবী ভিড কবিয়। আসে, তাহাদের চবিত্র-স্ষ্টিতে কবিব দক্ষত। একান্থ 
প্রয়োজনীঘ। ইংবেজী সাহিত্যে ৮০৩-এব 4224952 £0 44 82272, 
এবং শবাংলায় মধৃন্দন দত্তেব “বীবাঙ্গনা কাব্য” উল্লেখযোগা । মধুস্থদন 
“বীর।ঙ্গনা কাব্যেব' লিপি-কবিতা'র মধ্য দিবা প্রেমেব যে বহুবিচিত্র চিত্র 
অঙ্কিত কবিযাছেন, তাহা বাংল! সাহিত্যেব অপুর্ব সম্পদ | + 
* এতদ্যতীত, ইংবেজী সাহিত্যে অনুকবণে বাংলাধ কয়েক প্রকাব 
কবিতা লিখিত হইযাছে। তন্মধ্যে কয়েকটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
যে-কবিতায় কোন চরিত্র তাহাব জীবনেব কোন 
(ক) ও সঙ্কট মুহূর্তে এক বা একাধিক শ্রোতাব নিকট 
'আ্ম-বিবৃতিব মধ্া দিবা নিজেব মনেৰ গভীরতম 
কথাটা প্রকাশ কবে, তাহাকে নাটকীব স্বগতোক্তি বা £)7272£6 
৪৫ 


১/(৬) লিপি-কবিত 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


1/7০9/9%4 বলে ।£ 59279? ব। আত্মভাষণ এবং 1£57/%/29% 
ব। আত্মধ্যানমূলক কবিতাব সহিত ইহাব «পার্থক্য এই যে, এই 
জাতীয কবিতাব যে ঘটনা-সংস্থান কষ্টি কব। হখ, তাহাতে এক বা 
একাধিক শ্রোতাব অনৃশ্ত উপস্থিতি অআমবা মোটেই সন্দেহ কবি না । এই 
অদৃশ্ঠ শ্রোতাই নান।বপ প্রশ্ব ও ইঙ্গিতেব সাহায্যে বক্তাব বক্তব্য বিষষেব 
পবিপুর্ণ প্রকাশেব ও চবিত্র পবিস্ফুটনেব সাহাযা কবে। ব্রাউনিং-এব 
47072 22£ ১7/০, 2£0) 27:%5% 2724/255, ববীন্দ্রনাগ্েব ত্যাগ”, 
'্টভক্ষণ”, যতীন্দ্র বাগচীব “চাষাব ঘবে+ এই শ্রেণীব অন্তর্গত | 

« গীতিকবিতা নাট্যগুণ সমন্বিত হইলে তাহাকে নাট্যগীতি কবি” 
(/9777%7/25 7:77) বলা হয । এই শেণীব গীতিকবিতাষ কবি কোন 
নাটকীয ঘটনা-সংস্থান (916120100 ) কাল্পনিক, 
এতিভাসিক বা পৌবাণিক চবিত্র-চিত্রেব সাহাযো 
পবিস্ফুট কবেন। স্থতবাং ইহাতে তন্মষতা ও মন্মযতাৰ বাখী-বন্ধন 
হইযাছে। দ্বুই বা ততোধিক চবিত্রেব কথাবার্তীকে এই শ্রেণীব কবিতা 
নটাবপ দেওয়! হয বলিষ। ইহাকে "সংবাদ কবিতা”ঙ বল যাইতে 
পাবে। ববীন্দ্রনাথেব বিদায অভিশাপ”, কর্ণকুন্তী সংবাদ”, মোঠিতলালেব 
মৃত্যু ও নচিকেতা" এবং যতীন্দ্র বাগচীব “শববীব প্রতীক্ষা" নামক কবিতা 
এই শ্রেণীভুক্ত |” 

»ফবাসী সাঠিতোব অন্ককবণে ইংবেজী সাহিত্যে সনেটেব সগোত্র কয়েক 
প্রকাব অভিনব কবিতাব আমদানী হইবাঁছিল।* তন্মধ্যে 27291, 
/১9%22%, ৩০/:/, 7৫72 প্রভৃতিব উল্লেখ 
কবা যাইতে পাবে । * ইহাদেব মধ্যে 27/92/-ই 
বাংল! কবিতাখ সচবাচব দেখা যাষ। ?9/4 বা তেপাটি কবিতা 
আটটা পংক্কি থাকে ৬ ইহাব ছন্দ-বীতি 41/444৫6.4, উদাহবণ স্ববপ 
/৮118017) 19০৭০]. ও বীববলেব কবিতা পাশাপাশি প্রদত্ত হইল-__ 


'(খ) নাট্যগীতি কবিতা 


(গ) ?71916% 


10১6১1১৮5৯৫ 07 11100677101 7 উধ। আসে অচল শিক 
৬711] ১110 1১15৯ 1116 (0-1))6)]10২ ? তুষারেতে রাখিষ। চরণ। 


৪৬ 


নাটক 


[0616 190 &9 16 1819), স্পর্শে তার ভুবন শিহবে, 
10১9 157৯১611019 (0-05৮, উষ৷ হাসে অচল-শিষরে 
13606 1119 1)10,১৭171 ০৬৮০১ ৮৬৭১ ধরে বুকে নীহারে শীকবে 
1060) ৮৮৮৮0111001 ম0110৮ 2 ৭ সে হাসির কনক বরণ । 
1২0১৪ 1১1৯৮১৫1000 10701 7 বসে। নখি মনেব শিষরে । 
11/71/ ১1)0 11৯৯ 1000 0021000110৬ 7 হিম-বুকে বাখিয। চরণ । 
৮২০] 
স্নান 


সংস্কত আলঙ্কাবিকগণ নাটাসাহিতাকে কাব্য সাহিতোব মধ্যে স্থ।'ন 
ধিখাছেন। তাহাঁদেব মতে কাবা ছুই প্রকাব- পশ্ত কাব্য ও শ্রব্য কাব্য । 
নাটক প্রধানতঃ দৃশ্ত কাব্য এবং ইহা সকণ 
প্রাবৰ কাখ্য সাহিত্যেৰ শ্রষ্টকাব্যেু নাটকং 
বম/ম্‌। নাটক দৃপ্ত ও শ্রব্যকাব্যেব সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চেব সাহায্যে গতিমান 
ম/নবজীবনেব প্রতিচ্ছবি আমাদেব সম্মুখে মূর্ত কবিযা তোলে 1* বঙগমঞ্েব 
সাহায্য ব্যতীত নাটকীষ বিষয় পবিস্মুট হয় ন!। নাট্যোলিখিত কুশা- 
লবগণ তাহাদেব অভিনয-নৈপুণে/ নাটকেব কঙ্কালদেহে প্রাণসর্চাব কবেন, 
তাহাকে বাস্তব বপৈশ্বধ্য দান কবেন। নাটকে অনেক সমব পাত্রপাত্রীপ্েৰ 
কথাব নাট্যকার নিজেব ধ্যানধাবণাব কথাও সংযোগ কবিথা দেন । এইজন্ত 
ইহা! সম্পূর্ণৰূপে বস্তুনিষ্ঠ বা ওণ্সয় 0৮1০০৮৮০) ন।-ও হইতে পাবে। 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব নিজেকে যথাসাধ্য গোপনে বাখেন এবং তাহটুর চবিভ্র- 
স্ষ্টির মধ্যে বিশেষ একটা নিলিপ্ুতা ৮( 198০1২07910 ) বর্তমান 
গাকে । যে-নাটকে এই জিনিষটাব অভাব, তাহা নিম্ন শ্রেণীব নাটক 


নাটক কাহাকে বলে 


+:::1)1710)615101720 010 ৮01917010011910)10৯0001 51001010670 1110 010 10010180)1 


11) (1)081010 45 422260%/ 2072 92509871728 /97277/2 


৪৭ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


হইতে বাধ্য, কারণ নাট্যকাব তখন নাট্ট্যোল্লিখিত কুশীলবকে তাহার 
নিজেব ভাব-কল্পনার বাহন কবিখা তোলেন । ফলে, উহা অত্যুগ্রৰপে 
প্রচারমূলক নাটক হইযা দাভায়। | 

প্রথম সংস্কত নাটক ভবত মুনি কর্তৃক বচিত। সংস্কৃত নাটকে দেখা 
বাব যে, প্রথমতঃ পূর্ব্বর্গ (42721 ) বা মঙ্গলাচবণ, দ্বিতীয়তঃ 
সভাপুজা (সামাজিকগণেব ), তৃতীয়তঃ কবি- 
জ্ঞ বা নাটকীয় বিষয় কথন, এব” তাহার পব 
প্রস্তাবনা । “মঙ্গলাচরণে স্ত্রধাব (ইনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ, সংস্কৃতজ্ঞ 
ও অভিনয়পটু) বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইযা অভিনয় কার্যেব বিস্ল- 
পবিসমাপ্তিব জন্য যে মঙ্জলাচাবণ কবেন তাহাব নাম ননান্দী”। প্রস্তাবনাব 
পব সাধাবণতঃ প্রথম অঙ্ক আবন্ত হয। নাটকীয কুশীলবগণ “সচিত, 
না হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পাবে না। শুধু নায়ক বা আর্ত 
যে-কোন চবিভত্রেব প্রবেশেব জন্ত সুচনার প্রযোজন নাই। নাটকেব 
ভাষায় গছ্য ও পছ্চ উভয়ই ব্যবহৃত হ্য। তবে, সংস্কৃত নাটকে 
বিদ্বানপুকষ সাধাবণতঃ সংস্কৃত, বিদুধী মহিলাগণ শৌবসেনী, বাজপুভ্র 
ও শ্রেষ্ঠীগণ অদ্ধমাগধী, বিদৃষক প্রাচ্য এব” ধূর্ত অবস্তিক ভাষা ব্যবহার 
কবিতেন। নাটকেব 01০৮ বা বিষয় বসন্ত খ্যাতবৃত্ত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত 
বা বামায়ণ মহাভাবতাদি হইতে গ্রহীত, কবি-কল্পিত, অথব| মিশ্রিত ও 
হইতে পাবে। নাক ধীবোদাত্ত, ধীবললিত ধীব প্রশান্ত, ধীবোদ্ধত-_ 
এই চাব শ্রেণীব হইতে পাবে। স্বভাবতঃ, নাক দানশীল, কৃতি, 
বপবান, কাধ্যকুশল লোকবঞ্জক, তেজস্বী, পণ্ডিত ও সুশীল হইবে। 
নাটকে অর্গী বা প্রধান বস শৃঙ্গাব বা বীব, কখনো বা! শান্তও হইতে 
পাবে। অন্তান্ত রস অপ্রধান ভাবে থাকিবে_ইহাতে করুণ বস 
থাকিলেও বিয়ে!গাস্ত “বপকেব, * স্থান নাই । নাটকে পাঁচ হইতে 
দশটা পধ্যস্ত অঙ্ক থাকিতে পাবে । এই সকল অঙ্কমধ্যে গর্ভাঞ্ক থাকিতে 
পাবে। নাটক দৃশ্তকাব্য বলিয়। ইহা অভিনেয় অর্থাৎ অভিনয় কবিষ। 


». সপস্কৃত নাটক 


কক নট অন্যের কপ ধারণ করিষ! অভিনয কবে বলিব! নাটকের নাম বপন । 
৪৮ 


নাটক 


ইহা! সামাজিকগণকে দেখাইতে হব। নাটকীয় বিষয়-বস্তর অবস্থানুবপ 
অন্থকবণেব নাম অভিনয়্‌। এই অভিনয সাধাবণতঃ চাব প্রকাবেধ - 
আঙ্গিক, বাচিক, আহার্্য ও সাত্বিক। 'অঙ্গদ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয়কে 
আঙ্গিক, বচন দ্বাব। নিষ্পন্ন অভিনবকে বাচিক বলে। আহাধ্যাভিনমেব 
অর্থ নেপথ্য-বিধান বা বেশ-বচনা। অভিনযেব দ্বাবা সব্বাদিভাবেব 
উদ্রেকে কম্পন্থেদাদি হইলে তাহাকে সাত্বিক অভিনয কহে। 
৮1015581021 ও [80200811610 নাটকেব মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। 
(15811 নাটক প্রাচীন গ্রীক বা বোমীৰঘ নাটকেব অন্তকবণে লিখিত । 
ইহাদেব মধ্যে মানবজীখনেব কাহিনী সংহত ও সংযত পে প্রতিফলি ৩ 
হয। ইহাতে নাট্যকাব কখেকটা মাত্র পৃগ্ঠ 
* অবতাবণা কবেন এবং অপ্রযোজন'য ব। মুল নাট্য 
বিষয়-বস্তব প্রতিকূল ঘটন।বলী সম্পূর্ণপে পবিত্য/গ 
কবিষা মুখ্য খিষয়েব পুষ্টিসাধনে বত ণাঁকেন। কিন্তু বোমান্টিক 
নাট্যকাব তাহাব স্বেচ্ছাবিহাবিণা কল্পনাব সাহায্যে জীবনে পবিপুর্ণ 
পধিকটী অধন্ধন ভাবে, প্রয়োজন হইলে, আপাতঃ-বিবোধা বিষয় বস্তব 
আবতাবণাষ, নাটকে প্রমূক্ত, কবিধা তোলেন । প্রথমোক্ত নাট্যকাবদ্দেব 
মত তাহাব নাটকীষ প্রক্যনীতি মানিঘা চলেন না এবং স্বাধীনভাবে 
নাটকীয় চবিত্র বা ঘটনা-সন্নিবেশ করেন ।৯পক্র্টাসিকেল নাটক এক সবের 
নাটক, ইহাতে কোন মিএণ নাই অর্থাৎ ক্ল্যাসিকেল ট্র্যাজিডিতে কোন 
হর্ধাত্মক বা ক্ল্যাসিকেল কমেডিতে কোন বিষাদাত্মক আখ্যান-স্তর 
অবতাবণা থাকে না। বোমান্টিক নাটকে উভধেব মিশ্রণেব সাহায্যে 
ন।টকেব মূল বিষয় পবিস্ফুট কবা হয়। বোমান্টিক নাটকে চরিত্রগুলির 
পবিপুর্ণ বিকাশ সহজতব হইবা উঠে, এবং নাট্যকাব স্থান ও 
/কালেব বন্ধন অতিক্রম করিযা পাঠককে মানবজীবনেব অবাধ এব 
স্বভাবিক লীলা-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ কবেন। ক্ল্যাসিকেল নাট্যকাব বিশ্ষে 
কোন একটী স্থান ও সময়েব মধ্যে মানব-ভাগ্যকে, সংহত কবিগা 
নাটকীয় কলা-কৌশলেব সাহায্যে উহাতে দৈব বা ঘটনাপরম্পবাব 
৪৯. 
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অনিবার্ধয পরিণতিকে রূপ দান করেন। বাংলা সাহিত্যে মধুহ্দন 
দত্ত প্রাচীন সংস্কত নাটকের রীতি-পদ্ধতির সনাতনপন্থা বর্জন করিয়া 
প্রথম রোমার্টিক বিয়োগাস্ত নাটক রচনা! করেন। তাহার “কৃষ্ণকুমারী 
নাটক” (১৮৬৯) বাংল! সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। এই 
নাটক লিখিবার পূর্ব মধুস্দন রাজনারা য়ণ বন্থকে লিখিয়াছিলেন_- 


*[£ 81১00191159 60 ৮1169 ৪1) 01017)8, 900 81১09810996 9880190, 
19108117806 91109717891 00 1১9 0001)0 10৮ 079 0100 0? ড18৮/1126]) 02 
৩ 981016559818105 1 81591] 1700 69 006 8198 81177861815 0: 
চ01009 £0110)00918,+ 


&58০61৪-এর দিন হইতে বনাতনপন্থী নাট্যকারগণ নাটকে 
ররর ধক্যনীতি ( 07225 ) মানিয়া চলিতেন। 
(১) সময়ের এক্য (0%% % ?%০)--নাটকীক্ব আখ্যানভাগ 
রঙ্গমঞ্চে দেখাইতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাস্তব জীবনে সংঘটিত 
হইতে যেন ঠিক ততক্ষণ লাগে এই দিকে লক্ষ্য বাখিতে হইবে। 
/7186০019 এই কাল-নির্দেশ করিতে গির। ইহাকে 810216 15৬০10610 

০6 009 ৪৩7, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ কুবিয়াছেন। 

(২) স্থানের এঁক্য (0 & 2/22৫)--নাটকে এমন কোন 
স্থানের উল্লেখ থাকিতে পারিবে না, যেখানে নাট্য-নির্দেশিত সময়ের মধ্যে 
নাটকের কুশীলবগণ যাতায়াত করিতে পারে না । 

৩) ঘটনার এঁক্য ( ০0%£%/ % 4442% )-__নাটকে এমন কোন 
দৃষ্ঠ ব! চরিত্র পমাবেশ থাকিবে না যাহাতে নাটকের মূল নুর ব্যাহত 
হুইতে পারে । নুতরাং সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্তই নাটকের মূল বিষয় ও সুরেব 
পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়! চাই এবং নাটকটা যেন আদি, মধ্য ও 
অস্ত সমস্থিত একটি অখণ্ড-স্থষ্টি রূপে পরিশ্কুট হয় । 

বলা বাহুল্য, এই তিনটা এঁক্যনীতি পালন করি ন।টকের 
খ্বাভাবিকত! অনেক পরিমাণে ক্ষু্ হয়। কারণ, এতগুলি বিধিনিষেধের 
মধ্যে মানবজীবনের স্বাধীন লীলা-প্রদর্শন সম্ভবপর হয় ন।।৯ ইংরেজী 

৫০ 


নাটক 


সাহিত্যে 897 ০08০ এ্ক্যদীতি মানিয়া চলিয়াছেন, এবং 
510806999৪5 মাত্র 2. /6 2245/ এবং 22 ০922 ০/ 
/27975-এ এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন ৷ কিন্তু সর্বত্রই তিনি 0%% 
2/ 414422% বা ঘটনার এঁক্য মানিয়! নাটকের মুল-বিষয় পরিস্কুট 
করিয়াছেন। ইহাতে তাহার নাটকের বৈচিত্র্য ও সজীবতা আরও উজ্জ্বল 
হইয়াছে। 

কোন নাটক পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নাট্যকার, 
অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ ও সহদয় সামাজিক--এই কয়েকটী বিষয় সম্বদ্ধে 

৮ অবহিত হইতে হইবে। নাট্যকার ভাব-বস্্রকে 
প্রাণ দেয়, রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেত! তাহাকে রূপ দেয় 
ও সামাজিক তাহাকে গ্রহণ করে। নাট্য রচনাকালে 
প্রত্যেক নাট্যকারই নাটকীয় কথা-বগ্ত বা 7//, নাটকীয় ঘটনাপা রম্পর্ধ্য 
স্থষ্টি করিবার জন্য যথাবিছিত চরিত্র-ত্যতি € 0/2725/67256/59%), 
নাটকীয় কুশীলবগণের (2075%222 425759%62 ১, কথাবার্তা 
(2£%/22%4 ), নাটকের স্থানীয় পরিবেশ-স্থহি (£:25/ 09/9%? ), 
বিশিষ্ট বচনাভঙ্গি এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে স্বকীয় ধ্যান-ধারণার 
ইঙ্গিত প্রদান-_প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হইবেন। নাট্যকার রাশীকৃত 
তথ্য্ুপ হইতে বিশেষভাবে গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারা একাস্ত প্রয়োজনীর 
বস্ত-উপাদান গ্রহণ করিবেন; এবং চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য তাহার 
পাবম্পর্য্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিবেন ; নাটকীয় কথাবার্তা কুশীলবগণের 
ব্যক্তি-স্বাতস্ত্্ে ও বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং নাটকের স্থানীয় 
পরিবেশ যথাপ্রয়োজনীয় ভাবে কথাবার্থায় ও ' অভিনয় নির্দেশের 
(96589 01799010108 ) সাহায্যে স্থষ্টি করিতে হইবে । নাট্যকার তাহার 
স্থষ্ট চরিত্রাবলী হইতে যথাসম্ভব দুরে থাকিয়া! নাটকের বিষয়-বস্তকে 
স্বাভাবিক পরিণতি দান করিতে চেষ্টা করিবেন। কোন আকন্মিক 
ঘটনা বা অসমঞ্জস চরিত্র-স্থট্টি নাটকীয় অখণ্ড সৌন্দর্ধ্যকে যেন ক্ষ 
না করে। প্রয়োজনবোধে কখনো প্রতিরূপ বা অনুরূপ আখ্যান-বন্ধ 

৫৯ 


নাটকের প্রয়োজনীয় 
বিষয় 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


(€ 6৮781161182) ) সংগ্রথিত ' করিয়া তিনি নাটকীর বিষয়-বস্কে রস-ঘন 
কবিতে' পারেন সর্বোপবি, নাটকের কাব্য-সত্য যাহাতে অক্ষ 
থাকে "সেই বিষয়ে তাহাকে সজাগ থাকিতে হইবে । 481869015-এব 
ভাষায়__-ণ)9 0০০৮ ৪1)০910 0:96 000919 $0010058101118168 0০ 
11011070081019 70998719111 0198. 
+/ প্রত্যেক নাটকই সাধাবণতঃ পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত । যথা__ 
(১) শ্রারভ্ভ (£%1952229% ). 
(১) প্রবাহ €( ০79/% 2 44 £9% ১. 
(৩) উৎকর্ষ (274 07%2% ), 
(৪) - গ্রন্থি-মোচিন (72//22 44625 ০৮ 2365$04/27) 
(৫) উপসংহার (০2/25/7916 ০0: 007165207 ) * 
প্রথম অঙ্কে বিষয়-বস্তব সুচনা, দ্বিতী অঙ্কে ঘটনা সমূহেব জিলা 
সৃষ্ট, তৃতীয় অস্কে নাটকীয় ঘটমীব ঘনীভূত অবস্থা বা উৎকর্ষ, চতুর্থ অঙ্কে 
জটিলতা মুক্তি এবং পঞ্চমাঙ্ধে সমাপ্তি 
“নাটকের বিষয়-বর্ত ও তাহাব পরিণতিব দিক হইতে উহাকে প্রধানতঃ 


2 সু কয়েকটা ভাগে বিভক্ত কবা যায় £-- বিষ্বোগান্ত 
রাহি: রা 7৮242 ), মিলনাস্ত নাট ( ০০24 ) 
শ্রেণীবিভাগ পু 
৮৫ বং প্রহসন (2272) 


আত্মদ্বন্দে নি বা অভিভূত মানবজীবনেৰ ককণ কাহিনী ক 
সাধাধণতঃ 27785 বলা হয়। সেব্সপীয়বেব ট্র্যাজিডিতে কোন 
খ্যাতিমান, বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিব পতন দেখান 
হয। এই জাতীষ নাটকে নায়কেব ব্যক্তিগত হুর্বলত। 
ব সামান্ত ভুল ভ্রান্তিব জন্ত জীবনে অনর্থ আঁসিষ! পডে , কখনো৷ দৈব বা 
অদৃষ্টপীডিত হইয়। তাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয় । নাট্যকার বিশেষ 
গুরুগম্ভীব বাণীভঙ্গিতে নায়কের জীবনেব নিদারুণ বেদনাকে রূপ দান 


০ 


ট্র্যাজিডি 





সী 





* সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটকীয় কাহিনীর মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিম্! 
এই পাঁচটা বিভাগের উল্লেখ আছে । 


৪২ 


নাটক 


করেন। নাষক গভীর অত্তদ্বন্থ ও বহিদ্বন্্ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইতে 
থাকে; একদিকে তাহাব আপনার সঙ্গে আপনার ছন্ব, (17%/2722 
০০77724 ), অপবদিকে বাহিবেব ঘটনাপুঞজেব সহিত তাহার ছন্দ 
(2%/27%2  09%7%2/ )। এই দ্বিবিধ দ্ম্ঘ মূলতঃ একই দ্বন্দের দুইটা 
দ্িক। চাবিত্রিক ব্যক্কি-স্বাধীনত। (4£722297% 2622 ) ও আত্ম- 
নিবপেক্ষ নিয়তি-লীলার (2525552/ £////9/ ) ঘন্-যুদ্ধে বাবব'ব 
পবাজিত হইয়াও যে শুধু 777%7/ £০ £9/০7-এ অন্থপ্রাণিত হইয়া নায়ক 
আত্মপ্রতিষ্ঠা কবিতে চাষ, তাহাই তাহ!কে নাষক-স্থলভ বুহৎ মর্য্যাদা 
দান কবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, “অন্তঃপ্রক্কতিব ঘাতপ্রতিঘাত চিত্রিত 
কবাই নাটকের প্রধান উদ্দেগ্ত | স্থতবাং বঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায্সিকাব 
গতিমান জীবন-কাহিনীর দৃশ্তপবম্পরা উপস্থাপিত করতঃ দর্শকের হৃদযে 
উদ্রিস্ত ভীতি ও সহাম্থভূতি প্রশমন করিষা তাহাঁব মনে করুণ-বসেব 
আনন্দ-স্থষ্টি কবাই ট্র্যাজিডিব চবম উদ্দেশ্ত । এখন আমবা 4086006- 
পরব ভাষায় ট্র্যাজিডিব সংজ্ঞ। নির্দেশ কবিতে পারি। তিনি 
বলেন-_ 

শা 260১ লন 00 27/22/0770 0000৮001010 01) 15 58759%5, €07716016) 
0120 06 ৮ ০010811) 72272£2%076 , 11015050780 277:2611257762 1108 01700। 
17100 01? 817178(10 07179100101) 11)0 569৮21 1727:25 061106 (010114 010 800017106 


[91115 01 (1১9 10115 5 00003091115 02 20129725000 00117277255 6, 11)707721) 


[১710 0170 192) ০0901108019 00101)917 2272242077 01 01)049 000)0070708 

সেক্সপীযরের বিয়োগান্ত নাটকে মৃত্যুই স্বাভাবিক পরিণতি । কিন্তু 
'মাধুনিক যুগে সৃত্যুকেই সকল সময় পরিণতি রূপে গ্রহণ করা হয় না। 
কোন ব্যক্কি-বিশেষেব জীবন ঘটনাচক্রে, গ্রহ-বৈগুণ্যে বা নিজেব দোষে 
ব্যর্থ হইয়। গেলে, সেই ব্যর্থতার ইতিহাসটাই বিরোগান্ত নাটকেব উপজীব্য 
বপে গ্রহণ করা হয়। আধুনিক যে নাটক এইভাবে দর্শকেব মনে 
ব্যর্থতার বেদনা জাগাইয়া তোলে, তাহ? ট্র্যাজিডি বলিয়া পরিগণিত । 
প্রেইজন্ত ইহাকে বিষোগান্ত না বলিয়া বিষাদাত্মক নাটক বলাই 
অধিকতব সমীচীন । 

৫৩ 


"সন্দশন 


পুর্বে বলা হইয়াছে ঘে, ট্র্যাজিডি আমাদিগকে আনন্দ দান করে । 
স্কত আলঙ্কারিক বলেন-_ 
করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্‌। 
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্‌ ॥ 1 
অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রস হইতেও যে শ্রেষ্ঠ স্থখ উৎপন্ন হয, 
সহদয়গণের অনুভূতিই তাহার প্রমাণ । 4৮৪:0:০019 বলেন-- 


177089905 80118698 0৪ 9৮90 11) 0119 18)017)61৮0 02 01816887116 008, ? 


ট্র্যাজিডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যস্ত আলোঁডিত করিয়। 
সামাজিকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং তাহার মন ককণা ও 
ভীতিতে পুর্ণ করিয়৷ দেয়৷ যখন আমর! দেখি 
যে, ব্যক্তিগত সামান্ত কোন দোষে বা দৈবচক্রে 
একটা লোক ভীষণ হুর্দশায় পতিত হইয়াছে, 
তখন স্বভাবতঃই তাহার জন্য আমাদের মনে স্হাম্থভূতির উৎপত্তি হয়। 
এই সহানুভূতি ছুইটী কারণে আসিতে পারে-_ প্রথমতঃ, তাহাঁব 
বিপদ দেখিয়া আমরা তাহার সঙ্গে সেই মুহূর্তে একাত্ম হই, এবং 
মনে করি, এমন বিপদ আমাদের নিজের জীবনে সংঘটিত হইলে 
আমাদের পক্ষেও যে অসহনীয় হইয়া উঠিবে। এইরূপ আত্মশচিন্তায় 
আমাদের মনে ভীতি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অবস্থ! তাহার 
মত না হইলেও, সে-ও মানুষ, সুতরাং মানুষ হিসাবে তাহার জন্য আমাদের 
হৃদয়ে স্বাভাবিক করুণা সধশর হয়; এবং আমরা তাহার বিপদে 
সহানুভূতি-সম্পন্ন হই। বিশেষতঃ নাটক দেখিবার সময় আমরা আমাদের 
অজানিতে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়৷ এতখানি তন্ময় হইয়া পড়ি যে, 
নায়ক ব! নাঁদ্বিকার ভাগ্য-লিপি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগ্য- 
লিপি যেন নির্ধারিত হইতেছে, এই সত্য-বোধই আমাদের প্রাণে সশারিত 
হয়। তাহার ভুলের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, বেদনার মধ্যে আমরা 
আপনাকে পাই এবং মানব-জীবনের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন হুই। 


/ ট্রযাজিডি আনন্দ 
দেয় কেন? 


শা ীশশীত 


1 সাহিত্যদর্পণ 286 122 2 072০ 2০৫9, 
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নাটক 


এই ভাবে আত্ম-বিলুপ্তির * মধ্য দিয়া নাটক দর্শনকালে আমাদের ষেন 
নবজন্ম হয়। এইগন্ত, নায়ক ব! নায়িকার ছুঃখ, বিপদ, হর্য, বিষাদ, প্রেম 
নৈরাশ্ত, ঘ্বণা, ক্রোধ প্রভৃতি আমাদেরই মনোভাব বলিয় প্রতিপন্ন হয়। 
বাডী হইতে নাটক দেখিতে যাইবার সময় আমরা অত্যন্ত সুস্থ মানুষটা 
ছিলাম-- কিন্তু নাটক দেখিবার সময় নায়ক বা নায়িকার ভাবে তদগতচিত্ত 
হইয়া উঠি, তাহার ছুঃখে অশ্রু বিসর্জন করি, প্রেমের সাফল্যে উল্লসিত হই, 
নৈরাশ্তে হুইয়া পড়ি, ঈর্ধযায় ঈর্ধ্যান্থিত হই, ক্রোধে কুদ্ধ হই, আনন্দে আত্ম- 
হার হুই। নাট্যকাব সুকৌশলে, কৃত্রিম উপারে, এই ভাবগুলি 
আমাদের মধ্যে উদ্রিক্ত করিয়৷ দিয়া ইহাদের আকন্পিক ও অত্যুগ্ 
আত্ম-প্রকাশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। (কোন লোকের 
দেহে রক্তাধিকু্যু হইলে ডাক্তারগণ যেমন কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত-মোক্ষণ 
করিয়া! (££47£/77% ) তাহাকে নিবাময় করেন, ট্র্যাজিডিও তেমন 
আমাদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাসনা কামন! উদ্রেক করিয়া, আবাব 
উহাদের ৰ নিবসন কবতঃ আমাদের মানস-স্বাস্্যের সাম্যবিধান 
করেন 7 কারণ, নাটক দেখিয়! আমরা অশ্রধারার মধ্য দিয়া 
জীবনের যে রহস্য হৃদয়্ম করিলাম, তাহাতে আমাদের মানসিক 
চিকিৎসা! সম্পন্ন হইয়। গিয়াছে_উদ্ধত্ত বাসনারাশির প্রশমনে 
আমর| লঘু হইয়া উঠিয়াছি। অন্তের (নায়ক ও নায়িকা) বেদনার 
মধ্যে আমর! নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অথচ বেদনাব আঘাতকে 
ব্যক্তিগত করিয়। পাই নাই, যেহেতু আমর! তখন সম্পূর্ণ আত্ম- 
বিশ্বত ছিলাম। নাট্যকার গভীর ভাবে আমাদের স্থণ্ত বেদনা-সি্ধ 

ক 11800016.এর এই মত সম্বন্ধে [90110 11. 300. বলেন যে, অধিকাংশ 
ট্যাজিডিতে দর্শকের আজ্ম-বিলুপ্তি অপেক্ষা আর একটা মিশ্র (0746 ) অতিজ্ঞতাই 
বড় হইয়। উঠে। নাটকীয় চরিত্রীবলীর বিকাশ-বুহের কেক্রস্থলে দীড়াইয়া, অথচ 
ইহাদের কাহারও সহিত ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতি না দেখাইয়।, শুধু সকলকে গ্রহণ 
করিয়া, আবার সকলের অগ্িজ্ঞতার অতীত হইয়৷ নাটকের পুর্ণ তর অনুভূতি লাগ 
করাই দর্শকের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক । 
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সাহিত্য-সন্দর্শন 


উদ্বেলিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে প্রশমিত করিলে, আমরা অশ্রু- 
বিধৌত হইয়! বর্ষণ-নাত শ্তাম প্ররুতির মত শান্ত, সমাহিত ও কান্ত ৰপ 


পরিগ্রহ কবি। ট্র্যাজিডিতে এই মাধূর্্য আছে বলিয়াই আমরা তাহা 
দেখিয়া] কাদি, আবার বলি, "ভাল লাগিল, আনন্দ পাইলাম ।, 


কৃত্রিম উপায়ে বাসনা কামনা উদ্রেক করিয়া আবার তাহা,.ক 
প্রশমিত করিবার এই যে নাটকীয় কল1-কৌশল-_ ৪৮560 50190020301) 
9% 07৪ ৪4৫9] ইহাকে £17৮০০1-এর ভাষায় £2/%4525 বলে । 
এতঘ্যতীত, ট্র্যাজিডির আনন্দদায়িনী শক্তির কাবণ আরও গভীব। 
্র্যাজিভিতে মানবজীবনেব নিদারুণ ব্যর্থতা ও অক্ষমতার বাণী ফুটিয়া 
উঠে সন্দেহ নাই, কিস্তু কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডিতেই জীবনেব প্রতি 
বিদ্বেষ বা বীতস্পৃহার পরিচয নাঁই। ইহাতে মানুষ বাস্তবের 
সকল সংশর মুক্ত হইঘা পবাজ ও বেদনাব একটী অপনপ 
অর্থ-ব্যঞজনায় পবম আশ্বস্তি লাভ করে। গুভীব ছুঃখকে, ভূমাকে মানুষ 
'জদামনীষা! মনস।” স্বীকার করিয়া নেয় শ্রকারণ, সাহিত্যের মধ্যেই মানুষ 
নিজেকে অপবের সহিত একাত্ম করিয়৷ দেখিবার শক্তি অজ্জন কবে । 
বিশেষতঃ, ট্র্যাজিডিতে জীবনের থে একটা সমগ্র বপস্থষ্ট্ি হয়, তাহা বুদ্ধিব 
অতীত, শুধু হৃদয়বেগ্য । বুদ্ধিব হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইযা মানুষ আত্ম- 
দর্শনের গভীর চেতনায় যে-বপেব সাক্ষাৎ লাভ করে, তাহাতে তাহার প্রাণ 
পরিতৃপ্ত হয়। মৃত্যু বা ব্যর্থতা যে-নাটকের পরিণতি, তাহার মধ্য দিয়া 
তাহার +$০৮/-%224+ বা আত্মশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, বেদন। তাহাকে 
অগ্নি-বিশুদ্ধ ন্বর্ণ-কান্তি দান কবিয়া মহিমময করিয়া তুলিয়াছে, 
তাই মর্মান্তিক কাহিনীও তাহাঁব কাছে মধুর হইয়া উঠে। এই অনুভূতির 
মধ্যে জগণ্খ ও জীবন সম্বন্ধে বিস্মষ-মধুব অমৃতের আশ্বাস ও পরম প্রাপ্তির 
সাস্বনা-বাণী নিহিত । এইজন্যই জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলেন-_- 


*]70)9 8৪01026 0]1)) ৮৮1)101) ৪1800996018 (109 51090601906 1758810 
(11530185101010, 091113৯7506 (70118 ৮ ৯9189 094 9919, 17000 (00188 0৮৬৮৪ ০0 1189 
11111117061) 
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নাটক 


কমেডি ও ট্র্যাজিডির বিভিন্নত। শ্রেণীগত নহে, মাত্রাগত। 
কমেডিতে সাধারণতঃ মানবজীবনেব হর্ষোদ্দীপক লবুচিত্রটী অঙ্কিত 
হয়। ইহার নায়ক জীবনের উন্নতির পথে সর্ববিধ বাধাবিদ্ন অনায়াসে 
বা অল্লায়াসেং উত্তীর্ণ হইয়া সাফল্যের উচ্চগ্রামে উপনীত হুয। 
ইহার পরিসমাপ্তি হাস্তমধুব ও আমন্দোজ্জল। 
শারদ আকাশের সীমাহীন নীলিমায় যে অপরূপ 
স্বচ্ছত!, বাসন্তী সৌন্দর্যে যে প্রগল্ভ কান্তি, আকাজ্িত জনের সহিত 
মিলন মুহূর্তে প্রেম-মুকুলিতার অধরে যে হান্তারুণ দীপ্তি, শ্রেষ্ঠ কমেডিব 
পবিসমাপ্তিতে সেই স্বচ্ছতা, সেই কান্তি, সেই দীন্তি | (&156999 বলেন, 
মানব চবিত্রের যে কৌতুকাবহ দিকটা পীডন করে না, ব্যথা দেয় না, 
হাস্তবস স্থষ্টি করে, তাহাই কমেডির উপজীব্য ।) এই কৌতুকের জন্ম 
আবার ইচ্ছার সহিত অবস্থ।র, আকাঙ্ষাব সহিত প্রাপ্তির, উদ্দেস্তের সহিত 
উপায়েব বা কথাব সহিত কার্ষ্ের অসঙ্গতিব মধ্যে । এইজন্তই একান্ত 
স্থলবুদ্ধি যখন নিজেকে বুদ্ধিমান বলিবা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, অজ্ঞানী 
যখন জ্ঞানের স্পদ্ধী কবেন, কুটবুদ্ধি যখন সরলতার ভাণ কবেন, 
ছুপ্পাপ্য বস্ত-মোহে কেহ যখন জলৌকার স্তায় নিষ্ঠাব সহিত আত্মসমাহিত 
থাকেন, তখন আমাদেব হাসি পায়। সকল সময়ই যে এই হাঁসি নিবিবিষ 
হইবে এমন কথা নয়। এই হাসির মধ্যে পরপীডনেচ্ছা সামান্ত পরিমাণে 
বিদ্ধমান থাকিতে পাবে । কারণ, আপাতঃ-অসম্ভব হইলেও বেদনাও 
হ স্তবসের জন্মভূমি । অপবকে বেদন। দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার 
কামনাও মানুষের অতি সাধাবণ মনোবুত্তি। এই পবপীডনেচ্ছা মাত্রা 
ছাডাইয়া গেলে, অপবের বেদন! দেখিয়৷ যিনি আত্মপ্রাসাদদের হাসি 
হাসিতেছিলেন, তাহাব চক্ষুও অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং যাহার 
ছুর্দশায় তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহাব প্রতি তাহাব 
সহানুভূতি সধ্চারিত হর । অর্থাৎ অসঙ্গতিব আঘাত যখন মনেব অনতি- 
গভীর স্তর ছাঁডাইয়া গভীরতর স্তবে পৌছাধ, তখন হাসি অশ্রুতে পর্যবসিত 





কমেডি 


| 


হয় ।(ব্বীন্ত্রনাথ বলেন, “কমেডি এবং ট্র্যাজিডি কেবল পীডনের মাত্রাভেদ। ) 
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কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতেও আমাদের হাসি 
পায় এবং ট্র্যাজিডিতে যতদূব পর্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখেব জল 
আসে '**1***অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে 
হাস্তে এবং হান্ত ক্রমে অশ্রজলে পরিণত হইতে থাকে 1 * সুতরাং বলা 
যাইতে পারে যে, অসঙ্গতিবোধ ট্র্যাজিতি ও কমেডি উভয়েরই উপজীব্য 
হইতে পারে । 1481911০ যখন 0)1%1-র প্রেম-স্বপ্ে আত্মবঞ্চনা কবে, 
তখন আমাদের হাসি পাষ; কিন্ত কোন লোক জীবনেব পবম অভিলধিতকে 
আজন্মকাল অনুসরণের পর হস্তগত করিয়া যখন দেখে দে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা 
মাত্র, তখন তাহার নৈরাস্তে আমাদেব চিত্ত ব্যথিত হয় 14 

প্রাচীন গ্রীক ও ফরাসী কমেডিতে যে হাম্তবস হৃষ্টি কবার চেষ্টা 
হইয়াছে তাহাও সমাজেব বিদ্রপ-কটাক্ষ-লাহিতি-_-$92221 ££5/2475- 
বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রসম্মত নাট্য রচনা কবিতে 
গিয়া 89) ০70০ তাহার স্যষ্ট চবিত্রগুলিব 
কোন বিশিষ্ট স্বভাব অতি-বঞ্জনের দ্বারা হাস্যরস স্থ্টি করিতে চেষ্টা 
করিতেন । /91/9989৪০-এব কমেডি আলোচনা কবিলে দেখ। 
যার যে, জীবনের অসঙ্গতিবোধকে তিনি যে ভাবে পরিস্ফুট 
করিষাছেন, তাহাতে ত্াহাব কমেডি গণশিক্ষাব বাহন হইয়া উঠে 
নাই) তাহার হাস্তরস যেন সুস্থ সমাজচেতনাব উদাঁব ক্ষমান্ুন্দব 
হাসি । 1 [019199161) যাহাকে ৮0০ ৪00171801  ০010010)01)901)39 
11) 900196, 51119007১9৮ 10019 বলেন, এই হাসি 
তাহা অপেক্ষাও সহৃদখু। কারণ এই হাস্যবসে দর্শকের অহমিকা 
বোধ থাকে ন।। হান্তোদ্দীপক চরিত্রে সহিত অভিন্ন হইখ। 
সামাজিকগণু ক্ষণতবে সমালোচকের আসন হইতে নামিয় আসির। 
আত্মসাক্ষাৎকাব কবেন, নিজের দুর্বলতাব মধ্যে নিজেকে দর্শন কবেন। 
এই জন্ই সেক্সপীযরেব 7%196০ণি-কে আমবা বিচার কবি না 
দীনবন্ধুর নদেরটাদকেও প্রত্যাখ্যান করি না--আমাদের অস্তনিহিত 
__.* রবীন্দ্রনাথ £ পঞ্চভৃত 


কমেডির উদ্দেশ্ঠ 


৫৮ 


নাটক 


ঢ130%% ও নদেবচাদের সহিত পরিচষ করিয়! ধন্য হই। “অনেক সময় 
নাষকেব ভূল ভ্রান্তি আম্লাদেব মত (?) গুণান্বিত জনের জীবনে ঘটিতে পারে 
না, এইবপ ভাবজনিত আত্মপ্রসন্ন চিত্তে আমরা বলি, বেশ হইয়াছে” । 
কিন্ত অপবের তুর্বলতা ব! সুুলবুদ্ধি দর্শন করিয়া হাস্ত করা অপেক্ষা (ব্যক্তিগত 
দুর্বলতা নাধকেব চবিত্রে প্রতিফলিত দেখিয়! হাস্ত কবা অপেক্ষাকৃত কঠিন। 
শ্রেষ্ঠ কমেডি আমাদের মধ্যে সেই হাসির উদ্রেক করিতে পারে ।) কারণ, 
ইহা আমাদের আত্মসাক্ষাৎ করাইযা দেষ।] ব্যক্তিগত ছূর্বলতা ও 
নির্ব,দ্ধিতা নাঘকেব চরিত্রে সন্দ্শন কবিয়া আমরা সকলের অজানিতে 
আত্মসংশোধন কবিবাব স্থযোগ পাই। স্থতবাংট্যাজিডি যেমন আমাদের 
উদ্বত্ত বাসনাকামন! প্রশমন কবিষা মানস-স্বাস্থ্য অটুট রাখে, কমেডিও 
তেমন আমাদেৰ মানবস্ুলভ ক্রুটাবিচ্যুতি ও নির্ব্ব,দ্ধিতাৰ পবিণাম অঙ্কন 
কবিয়া আমার্দিগকে অশোভন ছূর্বলতাব হাত হইতে মুক্তি দান 
কবিষা স্বাভাবিক ও স্স্থ কবিবা তোলে । ) 
কমেডি জীবনেব কোন গভীর সমস্তাকে নাটকীষ উপজীব্য হিসাবে 
গ্রহণ কবে না, শুধু জীবনেব লঘুতব দ্িকটী উপস্থাপিত কবে, ইহার অর্থ 
পরেই নধ যে, ইহাতে কোন জীবন-জিজ্ঞাসা নাই। আসল কথা এই, 
(কমেডির জীবন-জিজ্ঞাসা) মানুষকে কোন পরম বহম্ত সন্ধানে নিয়োজিত 
কবে না-_ববং(মানুষকে সর্ধপ্রকাব অসঙ্গতির উদ্ধে লইয়া যাষ। মানুষ 
এইখানে সঙ্ঞানে স্ুস্থচিত্তে সানন্দে ব্যক্তিগত ছুর্বলতাকে অতিক্রম কবে। 
ট্যাজিডিতে মানুষ জীবনেব ব্যর্থতাব মধ্যে, নিরবধি কালে মধ্যে পরম শান্তি 
এবং সাস্্ন! খুঁজিযা পাষ। কমেডিতে মানুষ এই পৃথিবীর মধ্যেই তাহার 
বিজয-পতাক। উডভীন দেখিতে পাধ। যে ঘটনাচক্র তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, 
তাহাকে নিম্পেষিত কবিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা কব! এবং 'বীরভোগট। বন্ুন্ধরাকে' 
বীবেব মত দেহমনপ্রাণ দ্বিষা! ভোগ কবাই তাহার বাসনা । পৃথিবীব 
এই কৃুর্ধ্যকর, এই পুম্পিত কাননই তাহাব কাম্যবস্ত। তাই সে বলে-_ 
মরিতে চাহিন। আমি হ্ুন্দর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি বীচিবারে চাই। 
৫৯ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


ধিমেডিব আখ্যানভাগ অত্যন্ত উদ্ভট ব1 কল্পনাপ্রবণ হইলেও 
নাট্যকারকে ঘটনাপুঞ্জের কেন্দ্রিক সম্ভাব্যতা ও স্বাচ্গাবিকতা৷ রক্ষা করিতেই 
হইবে। ইহাই উৎকৃষ্ট কমেডির একমাত্র বিশেষত্ব 9 
কমেডিতেও নাট্যকার আখ্যানভাগের সুচনা, প্রবাহ, 
উৎকর্ষ ও গ্রন্থি-মোচনেব দ্বাব উত্তীর্ণ হইয় স্থকৌশলে 
স্বাভাবিক উপসংহারে উপনীত হন। গ্রয়োজনবোধে কমেডেতও মল 
আখ্যায়িকার সহায়ক অনুবপ আখ্যাক্মিকাব অবতারণা চলিতে পাবে। 
কমেডি যদি অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ ব৷ কাব্যধর্ট্ী হয় তবে তাহা! রোমান্টিক 
কমেডি ( £9%2%/ 0978 ) নামে অভিহিত ; যে-কমেডিতে 
সমাজের ধর্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির বিদ্রপাত্মক অবতারণা থাকে, 
তাহাকে সামাজিক কমেডি ( 05722 2 47077%275 ) কহে। 
ববীন্দ্রনাথ মৈত্রেব “মানময়ী গার্লপ্‌ স্কুল, ও প্রমথ বিশীব “মৌচাকে টিল, 
এই শ্রেণীভুক্ত । (ষে-কমেডিতে কুশীলবগণ কোন চরিত্র বিশেষের বিকদ্ধে 
ষডযন্ত্র-মূলক ক্রিয়াকলাপের দছ্বাবা নাটকীয় পরিণতি দান কবে, 
তাহাকে চক্রান্ত-মূলক কমেডি € ০97%2%) 6 £7/7%2 ) বলে ।। 
শবৎচন্দ্রেব “বিজয়।, এই শ্রেণীভুক্ত । এতদ্যতীত, ইংরেজী সাহিত্যে 
0০72 ০/ ০/7৫6/27, 097%22/ ০1 2)22/9£%4 প্রভৃতি শ্রেণী- 
বিভাগও দৃষ্ট হয় । 
নাটকীয় বিষষ-বস্ত সন্নিবেশ বা কথা-বস্ত পরিবেশনের দিক হইতে 
আবও কয়েকপ্রকার নাটকেব উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। তন্মধ্যে 
নিম্নলিখিত কয়েকটা উল্লেখযোগ্য | 
রখ এঁতিহাসিক নাটক (£725£972224 29727) অতীত ইতিহাসেব 
কোন অধ্যাষ অবলম্বন করিষা লিখিত । নাট্যকাব এঁতিহাসিক সত্যকে 
ক্ষু্ী না করিয়৷ শুধু সাহিত্যিক বা নাটকীষ 
প্রয়োজনানুযাধী ছুই চারিটা কল্পিত চবিত্র বা কল্পিত 
কাহিনী ইহাতে সমাবেশ কবিতে পারেন। “কাব্য 
হিসাবে সর্বাঞ্গ-সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র ইতিহাসকে অস্বিকিতভাবে 
৬০ 


কমেড়ি ঃ আঙ্রিক 
ও শ্রেণীবিভাগ 


বতিহাসিক 
নাটক 


নাটক 


গ্রহণ কব! যায় ন।” শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে ষে, অতীতের যুগ-চিত্র 
হিসাবে নাটকখানি যেন,ভাব-সত্যেব অপলাপ ন। করে ॥ সেক্সপীয়বের 
422 4”, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত, শাজাহান প্রভৃতি ্রতিহাসিক 
নাটক । নাটকীয় বিষয়-বস্তর পরিণতি অনুযায়ী এই জাতীয় নাটককে 
ট্যাজিডি ব৷ কমেডি শ্রেণীভুক্ত কর হয়। 
পৌরাণিক নাটক (1/%24/ /)/2%) রামায়ণ মহাভাবত 
বা প্রাচীন কোন কাহিনী অবলম্বনে লিখিত । পৌরাণিক নাটকে অনেক 
সময অতি-্প্রাকতেব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। নাটকেব 
4 প্রধান উদ্দেশ্ট পৌরাণিক তথ্যসমুহকে নাটকীয় বপ 
দান কবা। 45501)51905-এব 79727252027, ৪7061169)-র 
+/75722////5, 0/7/8০922,, এবং বাংলাষ গিরিশচন্দ্র ঘোষের "জনা, 
ক্ষীরোদপ্রসাদের “নর নারায়ণ এই জাতীয় নাটক | 
প্রহসন (4£%7) নামক আর এক প্রকার নাটকের উল্লেখ 
ংস্কতেও দেখা যায়। সমাজের কু-রীতি শোধনার্থে “রহস্ত-জনক* ঘটনা- 
সম্ঘলিত হাম্তবসপ্রধান একাঙ্কিকা'.নাটককে সংস্কৃত 
আলঙ্কাবিকগণ প্রহসন” বলিতেন । প্রাচীনকালেব 
ধন্মম সম্বন্ধীয ইংরেজী নাটকে মাঝে মাঝে হাশ্তরস-চপলতা সমষ্টি কবিবাঁর জন্য 
প্রহসন” ব্যবহৃত হইত । বর্তমান কালে “প্রহসন” বলিতে অতিমাত্রাষ 
লঘুকল্পনাময় হাস্তরসোদ্দীপক নাটককে বুঝায় । 8176:19870-এর 7%2 
১০/2%28 24622, মধুস্ছদনেব একেই কি বলে সভ্যতা) 
দীনবন্ধুর “লধবাব একাদশী”, ববীন্দ্রনাথের “শেষ-রক্ষা* এই জাতীয় নাটক । 
প্রাচীন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে সঙ্গীত-সমন্বিত নাটককে ই 7£5/9974%2 
নামে অভিহিত করা হইত । কিন্তু অধুনা, ষে-নাটকে কাল্পনিক বিষয়- 
বস্তকে কেন্দ্র করিয়া চিত্তচমতৎকাবী, অস্বাভাবিক ঘটনাবিষ্তাসের সাহাষ্যে 
আকনম্মিক ও লোমহর্ষণ পরিণতি দান করা হয, 
তাহাকে আমর! অতি-নাটক (7/272272%2 ) 
বলিয়। অভিহিত কবি। বাংল! নাট্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীর নাটকের 
৬১ 


প্রহনন 


অতি-নাটক 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


প্রাচৃধ্য বিস্ময়কব। গিবিশ ঘোষেব অধিকাংশ নাটক, দ্বিজেন্দ্লালেব 
পবপারে!ও ববীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” এই শ্রেণীভুক্ত । 

আধুনিক যুগে সাঙ্কেতিক নাটক (.57/769% 29727 ) নামে এক 
প্রকাব নৃতন নাটকেব স্থষ্টি হইয়াছে । আধুনিক যুগেব মানুষেব 
জীবন-সমস্তা প্রচীনকালেব যুগ-সমস্তা হইতে অনেক 
পবিমাণে পৃথক | বিশেষতঃ, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসা 
যুগ। আধুনিক মানব প্রত্যেক জিনিষকে তন্ন তন্ন কবিযা জানিঘ। লইতে 
চাষ । জিজ্ঞাসাই তাহার মনেব প্রধান প্রবৃত্তি । এইজন্য মানুষ ক্রমশঃই 
বহির্জগত হইতে নিজেকে ছিন্ন কবিষা নিজেব অন্তবেব দিকে মনোনিবেশ 
কবিতেছে-_আত্ম-বিশ্রেষণ ও আত্ম-পবীক্ষা দ্বাবা মান্য আত্ম-আবিষ্ষাৰ 
কবিতে চাহিতেছে। “জীবনের এই অতীন্দ্রিয় বহস্ত ও সাক্কেতিকত। 
সর্বপ্রথম গীতিকবিতাব ছন্দে গাঁথা পডে। কিন্তু এই লীলামঘ বিকাশ 
যতই স্থস্পষ্ট হইতেছে, ধতই ইহা! ব্যক্তিগত অনুভূতির সীম ছাঁভাইযা 
সাধাবণ পাঠকেব চিত্ত স্পর্শ কবিতেছে, বিশেষতঃ মানবমন যতই ইসা 
আনন্দমময ঘাঁত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতুহল অন্কভব 
কবিতেছে, ততই ইহা গীতিকবিতাব বাজ্য অতিক্রম কবিষা নাটকেব 
বিষয়ীভূত হইয! উঠিতেছে। এইৰপ একটা সম্পূর্ণ নৃতন বকমেব 
নাটাসাহিত্য আমাদেব চোঁখেব সন্মুখে সৃষ্ট হইতেছে ।”* ইহাই 
সাক্কেতিক নাটক । এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 1196911700৮-এব 
27/62/8257) (000010013093000-এব 0০427241667, 
খ০৮২এব 2/%5 4474 07 7/207%”5 29527 এবং ববীক্রনাথেব 
অচলায়তন, ডাকঘব, প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক । এই সকল নাটকেব 
নাটকীষ িপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান, কাবণ যাহ। 
মনোজগতেব ব্যাপাব তাহাকে বহির্জগতের সংঘটনাব (৪9610 ) মধ 
দিয় প্রকাশ করা খুব সহজ নহে। ুল্মাতিস্স্ম নিববযব ভাব-সত্তাকে 
নাট্যোপযোগী কবিয়! পরিবেশন করা সুকঠিন। এইজন্য মানব-হৃদষেব 


২4াস্কেতিক নাটক 


ডাঃ শ্রীকুমার বন্দযোপাধ্যাব 
৬. 


নাটক 


নিভৃত প্রদেশই (2%22/ 6 £% 59%৫) ইহাদের উপযুক্ত) 
বঙ্গমঞ্চ। পাদপ্রদীপেব সম্মুখে ইহারা অভিনয়োপযোগী না হইলেও' 
পাঠ্য-নাটক হিসাবে ইহাদৌব মূল্য সুনিশ্চিত । 

আধুনিক ইংবেজী নাট্য-শিল্পে [0567. ও 7367020 91)9-র কল্যাণে 
যুগান্তব আসিয়াছে । এলিজাবেঘীব, তথা 1)8099129-এর নাটকেব 
বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়া [079301)-ই 
প্রথম বাস্তবমুখী নাটক লিখেন। তাহাব 
অন্ভকবণে 89177197091) 0991507010 প্রভৃতি যে-ধরনেব 
বাস্তবতা-প্রধান নাটক লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য- 
স্ষ্টি অপেক্ষ! যুগচিত্তের ভাবনা, কামন।, সংস্কার ও সমস্তাই প্রধান 
স্থান অধিকার কবিয়াছে। এই সকল নব্যপন্থী নাট্যকারগণ নাটককে 
প্রাচীন নাট্যকাবদের মত নিছক সৌন্দধ্য-স্থষ্টিব বাহন বপে গ্রহণ 
কবিতে চাহেন না। তীাহাদেব মতে নাটক শুধু অবসরবিনোদন ব। 
সৌন্দর্্য-পিপাস। চবিতার্থ করিবাব জন্য নয) ইহাব, উদ্দেশ্ত 
যুগ-কলপনা ও যুগ-সমন্তাব সমাধান, লোকশিক্ষা দান ও জনমত 
গঠন। আধুনিক যুগে বাষ্-সমস্তা বেকাব-সমস্তা, জাতি-সমস্তা, 
ধর্ম-সমস্যা, যৌন-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকাব 
সমস্যা মানুষকে বিব্রত কবিতেছে। নাট্যকারগণ কোন একটা 
সমস্য! অবলম্বন কবিয়৷ কয়েকটী চবিত্র-স্থষ্টির সাহায্যে উহার সর্বাঙ্গীণ 
আলোচন। বঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত কবেন। নাট্যকাব তাহাব সষ্ট 
চরিত্রের মধ্য দি! স্বকীয় মতামত ব্যক্ত কবেন-__ সেক্স পীররেব মত 
নিলিপ্ততা বক্ষা করিতে চাহেন না। এই সকল নাটকে 70198 ব। 
ঘটনা-বিন্তাস এবং প্রশমন-দৃম্ত অবতারণ।, স্বগতোক্তি "বা আত্ম- 
ভাষণের স্থান নাই। নাট্যকার শুধু সমস্তাটাকে নানার্দিক হইতে 
নানাভাবে আলোচনা (10780099101. ) দ্বারা উহার যথোচিত মুপ) 
নিৰপণ করিতে চেষ্টা করেন । এই শ্রেণীর সমস্তা-প্রধান নাইককে 
ইংরেজীতে 4%255 29727  অথব। 49722 2 27525 নামে 

৬৩ 


সমহ্যা-মূলক নাটক 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


অভিহিত কর! হয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর কোন দেশের শ্রেষ্ঠ নাটকই 
সমস্যা-বিহীন হইতে পারে না। তবে, শ্রেষ্ঠ নাটকে নাট্যকার সমস্যাকে 
নাটকীয় শিল্প-সঙ্গত রূপ-স্থপ্টিব অধীন করিয়া প্রদর্শন করেন। ইহাতে 
নাটকেব সৌনধ্য-্থষ্টিই মুখ্য বলিয়া! প্রতীয়মান হয। কিন্তু প্রচার-মূলক 
নাটকে সৌনদর্যয-স্থষ্টিব প্রশ্নটী গৌণ করিব! নাট্যকার সমস্যাটাকেই উগ্রতব 
করিয়া তোলেন। নাটকে প্রচাব-মুলক কিছু থাকিতে পাবে না, এমন 
কথা আমরা বলি না। তবে, প্রচারই যেখানে মুখ্য, সেখানে নাটকীষ 
শিল্প-স্থষ্টি অক্ষু্ রহিয়াছে কিন। ইহাই ভাবিবাব বিষয় । কাবণ, শেষ 
নাটকের প্রধান উদ্দেস্ত 10010951938 [)000996+ অর্থাৎ উদ্দেশ্তকে 
গৌণ করিস্৷ সৌন্দর্ধ্য--বোধটা মুখ্যরূপে সামাঁজিকের মনে সঞ্চার কর1। এই 
শ্রেণীর নাটকের মধ্যে [9390-এব ?%4 2)9/5 £279%56, 13812810 
১1)৭-র 2427 27219242777, 09190:603-ব /%5$/62 বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ”, ববীন্দ্রনাথেব “বিসর্জন ও 
গিরিশ ঘোষের “বলিদানে+ প্রচারের উগ্রতা পবিলক্ষিত হয় । 
২৫টিক ও উপন্তাস উভযই মানবজীবনেব প্রতিচ্ছবি, তবু ইহাদেব 
মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নাটক দৃশ্তকাব্য, উপন্তাস পাঠ্যকাব্য | 
নাটকে প্রধান বস্ত ঘটনা-পারম্পর্যা, উপন্তাসে 
০৪০০ ঘটনা-বিন্তাস; সাধারণতঃ, নাটক দ্রতগতি, 
উপন্যাস ধীর-মস্থর । উপন্তাস আমর! পড়িয়া! আনন্দ পাই, নাটক দেখিবাও 
আনন্দ পাই। ওপন্তাসিক পাঠকের কল্পনাব উপর বেশি দাবী করেন না, 
সকল কথাই তিনি সাজাইয়া বলেন ও পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে মূত্ত 
করিয়া তোলেন । নাট্যকার দর্শকের কল্পনাশক্তির উপর অধিকতর দাবী 
করেন। দৃশ্াপট যৌজনাক্স নাটকের অনেক অকথিত বাণী মূর্ত হইযা 
উঠিলেও, দর্শক নিজের কল্পনা বলে তাহারও অনেক অধিক অগ্ুমান 
করেন। এইজন্য বুঝিবার পক্ষে উপন্যাস যত সহজ, নাটক তত 
সহজ নয়। এতত্যতীত, নাটকীয় বিষববস্ত বক্তমাংসেব নরনারীব 
কথাবার্তীয় ব্যক্ত হুয় বলিঘা ইহা উপন্তাসেব বিষষবস্ত অপেক্ষা ঞ্ধিকতব 
৬৪ 


নাটক 


জীবন্ত মনে হয়। ওঁপন্তাসিকের আবেদন একজন মাত্র পাঠকের নিকট, 
নাট্যকারের আবেদন বহর নিকট । এক খগ্হীন অবসর সময়ে 
একাসনে বসিয়া না দেখিটৈ নাটকের আনন্দ লাভ করা যায় না) কিন্তু 
উপন্যাস একাসনে বসিয়া আগ্ভোপাস্ত শেষ না করিলেও ক্ষতি হয় না। 
ওপন্যাসিক অধিকাংশ স্থলে যাহ] বর্ণনার সাহায্যে প্রকাশ করেন, নাট্যকার 
তাহাকে দৃশ্যপট-সংযোজনায় ও রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার সাহায্যে রূপ দান 
করেন। ওপন্যাসিক তাহার স্থষ্ট চরিত্রগুলির উতথানপতন ও পরিণতি 
সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচন। করিতে পাবেন, কিন্তু নাট্যকারকে 
স্থকঠিন নিলিপ্ততা (79990070906) অবলম্বন করিতে হয। 
ওউপন্যাসিক নিজের মন ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা তাহার চরিত্র-স্থষ্টিকে বিচার 
করেন, নাট্যকার প্রত্যেকটা চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেন। 
নাটকে নায়ক-নাগিকাগণ স্বয়ং বক্তা, উপন্যাসে গ্রস্থকারই প্রধান বক্তা | 

অনেক সময় নাট্যকার ঝড়-ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ বক্রগর্ভ মেঘ-প্রকম্পিত বিহ্যুৎ- 
শিহরিত দৃশ্ত-পরিকল্পনায়, অথবা অভুনীবনীয় সময়ে অভাবনীয় ঘটনা- 
সংস্থানের দ্বারা অতি-লৌকিক জগতের উপযোগী পটভূমি সৃষ্টি করেন। 
নাট্যোপ্লিখিত নায়ক-নায়িকার মানসিক ছন্ পরিস্ফুট 
করিবার জন্তই এইরূপ অতি-প্রা্ৃত (5%27%4- 
/2/2/) সমাবেশ প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ, 
অধিকাংশ স্থলে, ষে-অদৃশ্ত নিয়তিলীলা মানবভাগ্য পরিচালিত করিতেছে, 
তাহার ইঙ্গিত দান করিবার জন্যও নাট্যকার অতি-প্রাকতের সমাবেশ 
করেন। 

9108159879%9-এর নাটকে এই অতি-প্রাকৃত ছইটি বিভিন্নবূপে 
প্রদণিত হয়। অনেক সময় ইহ বাহ্যপ্রকৃতির বিক্ষোভ-পুরিকল্পনাধ 
চিত্রিত হয় । ইহার সহিত নায়ক নায়িকার ব্যক্তিগত জীবনের 
কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকেনা, কারণ ইহা মানব-কল্পনার অধীন নহে। 
722524%-এ প্রথম দৃণ্তে ডাকিনীগণের ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা ও 
তরুলতাহীন বিস্তীর্ণ মৃত্যুমব প্রান্তর-পরিকল্পনা এবং মধুস্দনের “কৃষ্ণকুমাঁবী 

৬৫ 


নাটকে অতি-প্রাকৃত 
সংস্থান 


ন্উ -্প্্ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


নাটকে” ঝড় ও মেধগর্জনের ইঙ্গিত বিষাদাত্মক নাটকের উপধোগী 
ভাবমণ্ডল স্থষ্টির সহায়ক। নাট্যকার এইরূপ দুর্ভেষ্চ মসীর্ু্চ পটভূমি 
সৃষ্টি করিয়া মানব-ভাগ্যকে সেই প্রার্কতিক পটভূমিকায় চিত্রিত করিয়া 
নাটকের সকরুণ ঘনান্ধকার গাঢ়তর ও তীব্রতর করিয়া তোলেন। 

অতি-প্রাকত কখনে৷ বিকৃত-মন্তিষ্ষ, উন্মত্ত অথব! নিয়তি-নির্ধ্যাতিত 
নায়কনাত়িকার উক্তিরূপে নাটকে রূপ লাভ করে। 4/282% নাটকে 
ছায়া-ছুরি € 51081060100 08259: ) ম্যাকৃব্যথেরই আত্ম-কৃত কন্মের 
প্রতিফল রূপে দোছুলযমান ):/%/£%5 02654? নাটকে 97069৪-এর সম্মুখে 
0৪%3৪:-এর প্রেতমূর্তির আগমন একদিকে যেমন 779০০৪-এর আত্মক্ৃত 
কর্মের প্রতিফল-ব্যঞ্জক, তেমনই আবার নবজন্ম-সন্ধানী প্রতিহিংসাপরায়ণ 
0898:-এর  বিজয়-সম্ভাবনার ইঙ্গিতরপেও নাটকে পরিস্দুট। 
/7%4/25 08552/7এ 9810009৪-র ম্বপ্নে যেমন অতি-প্রাকতের 
সাহায্যে অনাগত ঘটনার পূর্ববাভাষ স্থষ্ট হইয়াছে, মধুস্থদনের “রৃষ্ণকুমারা 
নাটকে”ও তেমন তপন্থিনীর স্বপ্ধে মানসিংহ এবং জগৎসিংহের মধ্যে যুদ্ধ- 
সম্ভাবনা, কৃষ্ণার ম্বপ্পে তাহার আত্মহত্যার ইঙ্গিত এবং অহল্যার স্বপ্সে 
কৃষ্ণার ভবিষ্যৎ ম্পষ্টরূপে আভাসিত হইয়াছে । বঙ্ষিমচন্জ্রের বিষবৃক্ষেও 
কুন্দর' স্বপ্ন ভবিষ্যৎ সূচনার সহায় হইয়াছে। 

সুতরাং দেখা যায় যে, অতি-প্রাকত-সমাবেশের প্রধান উদ্দোশ্য 
নাটকীয় কথাবস্তর ব্যাখ্যা ও সুচনা । নাটকীয় কলাকৌশলরূপে 
ইহা কখনে! অনাগত কাহিনীর পূর্বাভাষ জ্ঞাপন করে, আবাব 
কখনে। ঘটনাসমূহের যথাষথ ব্যাখ্যাদানে সমস্ত বিষয়টা দ্রষ্টার নয়ন- 
সম্মুখে স্ফুট করিয়া তোলে । কিস্তু কোন নাটকে অতি-প্রারুতের সমাবেশ 
দেখিয়া ততক্ষপাতৎ উহ! নাট্যকারের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ 
করা সঙ্গত নহে। নাট্যকার ষুগ-চিত্তের পরিচয় দিতে গিষ। 
অনেক সময় ইহার অবতারণা করেন। অতিগ্রাককৃতের কলাকৌশলের 
সাহায্যে নাটকের করুণরস ঘনতর হইয়। উঠে। কিন্তু করুণরসের 
এরূপ তীব্রতা আমাদিগকে বেদলা-বিধুব ও বিক্ষুন্ধ করিয়া খর্ভালে না। 

৬৬ 


পট 


নাঁটক 


বরং অতিঃপ্রাক্কত পরিবেশ দেখিয়া আমর! শুধু ইহাই মনে করি যে, 
নাটকের জগৎ আমানের বাস্তব জগৎ হইতে ম্বতন্ত্র। ইহাতেই অতি- 
প্রাককৃতের ভীতিগাঢ়ত৷ মন্দীভূত হয় এবং যাহা একদিকে ভীতি-সঞ্চার করে, 
তাহাই আবার ভীতি-নিরসন করিতে সমর্থ হয়। আবার, একদিকে ইহা 
যেমন মানব-ইচ্ছার বহির্ভূত নিয়তি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে, 
অপরদিকে তেমন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার সত্তাকেও স্বীকার 
করিয়া লয়। 522 যাহাকে বলেন, “2/222552 22/07/7222 


2022” অর্থাৎ ভিতরে স্বাধীন ইচ্ছা-সম্পন্ন হইলেও, মানুষ বাহিরের 


নিয়তি-নিয়মকে কিছুতেই ছাঁড়াইয়া উঠিতে পারে না, এই ছুইটী তত্বই 
অতি-প্রারকতের সাহায্যে যুগপৎ আমাদের গোচর করা হয়। অনৃষ্টের সহিত 
দ্বৈরথ-যুদ্ধে পরাভূত, আত্মবলে দৃপ্ত ছুর্জয় মানবাত্মা তখনই উপলব্ধি 
করে যে, সে একান্তভাবে ছূর্বল ও নিয়তি পরিচালিত হইলেও 
ষে মানবিক দুর্বলতার উপর নির্ভর করিয়৷ সে জীবনযুদ্ধে শক্তির পরিচয় 
দেয়, তাহাই তাহার গৌরব। 
বিংশ শতাব্দীতেই একাঙ্ক নাটকের গ্রাছুর্ভাব বেশি হইলেও ইংরেজী 
সাহিত্যে উহা! সম্পূর্ণ নূতন নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে ও 
হেন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একাঙ্কিকার উল্লেখ আছে। 
(9/০.$০% 07008) রীতিসম্মত নাটক ও একাস্কিকার মধ্যে শুধু 
আকারগত নহে, শ্রেণীগত পার্থক্যও বর্তমান 
পূর্বেকার পঞ্চমাঙ্ক নাটকে এক বা বহু ঘটনার সমাবেশ থাকিতে 
পারে এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে, দৃশ্ত হইতে দৃশ্ঠাস্তরে নাটকীয় 
বিষয়বস্ত বা পাত্রপাত্রীগণের পরিবর্তন ইহাদের মতে অস্বাভাবিক নহে । 
কিন্তু একাঙ্কিকায় একটি মাত্র বিশেষ ঘটনা-সংস্থানকে সংক্ষিপ্ত পরিধির 
মধ্যে একটী বিশেষ ভাব-স্থ্টির সহায়রূপে পরিকল্পিত হয় । ছোটগল্প 
যেমন বন্ধিতায়তন হইয়া উপন্তাসের স্তরে উপনীত হইতে পারে না বা 
উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও যেমন ছোটগল্প নহে তেমনি একাক্কিকাও 
স্কীত-কলেবর হইয়া পঞ্চমাঙ্ধ নাটক হইবার ম্পর্থা করিতে পারে না, 
৬৭ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


বা পঞ্চমঙ্ক নাটকেব সংক্ষিপ্ত সংস্করণও একাস্কিক নহে * এই জাতীব 
নাটকে সুদীর্ঘ কথাবার্তী বা স্ুগভর আত্ম-বিবুতির অবসর নাই-- স্বপ্ন 
সময়ে একটী স্তুনির্বাচিত ঘটনার নাটকীয় চরম পরিণতি ( 0//%7% ) 
দেখানোই ইহার উদ্দেন্ত | 

ইহাতে একটী বিশেষ পবিবেশে (52 ), একটী ক্রম-প্রসাবী 
অবিচ্ছিন্ন দৃশ্য, একটা মাত্র চবিত্রকে কেন্দ্র করিয়! নাটকীয় চরম পবিণতি 
লাভ কবে এবং একটা বিশেষ ভাবান্ভৃতি ( 77552 ) স্থ্টিই 
ইহার লক্ষ্য। মাঝে মাঝে ঘটনা-প্রবাহেব দ্রতশ্রোতে বিন্ময় ও 
কৌতুহল সঞ্চার করিয়া নাট্যকার চরিত্রে নাটকীয় গতি-বিধন 
করিবেন । 

পঞ্চমান্ক নাটকে নাটকীয় ঘটনাবলী আমাদেব নয়ন সমুখে ধীরে ধীরে 
প্রস্ফুটিত হয়। প্রথমাক্ষে অনাগত কাহিনীর সুচনা বা অভীত ঘটনাবলী 
বর্ণনাদ্ধার ন.ট্যকার আমার্দিগকে নাটকীয় ঘটন!-আ্োতেব কেন্ত্রস্থলে 
লইয়া আসেন । কিন্ত একাস্কিকায় নাটকীয় চরম পরিণতির সামান্য 
পূর্ব মুহূর্তে, বা তন্ুহূর্তেই, যবনিকা উখিত হয। স্থতরাং, যবনিকা 
উত্থিত হইবাঁব পরই ক্রুত গতিতে ঘটনা-প্রবাহ বিস্তার লাভ করে । 

একাঙ্ক নাটকের প্রাবস্তে ঘটনাপুঞ্জ শান্ত বা বিক্ষুব্ধ, উভয়ই হইতে 
পাবে। কিন্তু প্রথম অস্কেই সামাজিকগণ যেন বুঝিতে পারেন যে, কী যেন 
সহস! বিস্ফুরিত হইযা নাটকের পরিণতি অবশ্তস্তাবী করিয়৷ দিবে । প্রথম 
অস্কেই নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাবলী ও তাহাদের পারম্পরিক যোগ-্থত্র 
সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান কর! বাঞ্চনীয় । এবং ক্রমে, বিস্রয ও 
কৌতৃহল সঞ্চারের মধ্য দিয়! নাটকীয় ঘটনা-বিষ্তাস চলিতে থাকিবে। 

ঘটনাপুঞ্জ এমনভাবে বিষ্স্ত হইবে যে, নাটকীয় পরিবেশটী যেন 
বিহ্যৎ-গর্ভ মেঘের স্তার আসন্ন বিপদ-সম্ভাবনায় কম্পমান হয় । ষবনিক। 
উত্তোলনের পরেই পূর্ববইতিহাস-বিবৃতি (7%/057/7% ) বঙ্গমঞ্চে 
প্রদশিত হয়। তৎপর নায়কের চরিত্রের ভিতর-বাহিরের ঘন্ব-চি্রটী 
ক্রমেই ট"যুট হইতে থাকে এবং ঘটনাপুঞ্জ ক্রম-পরিনিতির দিকে 

৬৮ 


নাটক 


অগ্রসর হয়। অন্ঠান্ত ক্ষীণ দবন্-শ্োত ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া 
নাটকীয় ঘটনা-মআ্রোতন্কক পরিপুষ্ট করিয়া তোলে । দৈব, নিয়তি বা 
আকনম্মিক ঘটনা যথাপ্রয়োজনে নাটকে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে । এইভাবে 
নাটকীয্ব ঘটনাজাল ক্রমেই ঘনসন্িবিষ্ট হইতে থাকে এবং সর্বশেষ চরম 
শিখরে €011109% ) উপনীত হয় । 

নাটকীয় পরিণতি সন্তোষজনক বা শুভ হইলে তাহাকে কমেডি এবং 
ছঃখজনক হইলে ট্র্যাজিডি বল! হয়। কিস্ত, নাটকের চরম মুহুর্তের 
পুর্বে আখ্যানবস্ত সম্যকরূপে কমেডি ব৷ ট্র্যাজিডি রূপে পরিস্ফুট হয় না । 
কখনে! বা নাটকীয় চবম পরিণতি এবং আখ্যান-গ্রস্থি-মোচন একই 
সঙ্গে চলিতে থাকে । 

একাসঙ্ক নাটকে ছুই বা ততোধিক চরিত্র থাকিলেও একটা বিশেষ 
চরিত্রেব বিকাশই উহার মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বাতস্তর্য- 
বিশি বিভিন্ন চরিত্রগুলি পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটকীয় 
চরম পরিণতিকে সম্ভাব্য করিয়া তোলে। জীবন ও নাটকীয় ঘটনাপুঞ্জের 
সম্বন্ধে কুশীলবগণের বিভিন্ন ধারণা বা কথাবার্ডতীই নাটকীয় বৈচিত্র্য 
সম্পাদন করে । চরিত্র-স্থষ্টির মূলে যাহাতে ভাব-সামঞ্জস্ত রক্ষিত হয়, 
সে বিষয়ে নাট্যকার অবহিত হইবেন । 

মনে রাখিতে হইবে যে, একাস্ক নাটকে, কখনে৷ চরিত্র, কখনো 
বিষয়বপ্ত বা কখনো পরি€বশ-স্যষ্টি-_ইহাদের যে-কোন একটীর দ্বারাও 
নাটকীয় রসঘনতা! স্থষ্টি হইতে পারে । ইংরেজীতে 8570£০-এর 22275 
/0 22 522১ 1101508 1351105- এব 212 202/722752,) 01159 
0০৮৮৯-এর 2928/ 5/০%6, 01085%/০-এর 4০ প্রভৃতি 
সুবিখ্যাত একাঙ্ক নাটক। গিরীশ ঘোষ ধপ্রহলাদ চরিক্ ও 
বৃষকেতু' নামক পৌরাণিক একান্ক নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
ছইটী নাটকে একাক্কষিকার কলা-কৌশল প্রশংসনীয় নহে । আধুনিক 
ষে কয়েকজন লেখক একাঙ্কিকা লিখিতেছেন তন্মধ্যে মন্মথ রায় ও 
প্রমণ বিশীর নাম উল্লেখযোগ্য । 
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আধুনিক কালে যাহাকে আমর! নাটক বলি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 
তাহ! ছিল না। যাত্রা, কথকতা, টঞ্পা, খেউড, হাফ, আখড়াই, মঙ্গলকাব্য 
কবিগান প্রভৃতিই প্রাচীন বাংলা! সাহিত্যের প্রধান 
বাংল। নাট সাহিত্য 
সম্বল। তবে, সে কালেও যাত্রার ধরন-ধারণে 
রুষ্খচলীলা, শিব বা শক্তি-মাহা ত্য, রামায়ণকথ প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় 
লইয়! মাঝে মাঝে নাট্যগীত সম্পন্ন হইত । 
যাত্রা নামক 1407211%0 718) হইতে নাটকের স্যঙ্টি হয় নাই, ইহা 
নিশ্চিত। অবশ্ত, যাত্রার মধ্যে এমন উপকরণ ছিল, যাহাকে ইচ্ছা 
কৰিলে নাটকে পরিণত করা যাইত । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ইংরেজী নাটকের আদর্শে বাংল! নাটকের স্থষ্টি হয়। প্রথম যুগের বাংলা 
নাটকে সংস্কৃত গ্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং নাট্যকাঁবগণ সাধারণতঃ বহুবিবাহ 
বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিষয় অবলম্বন করিয়৷ নাট্যরচনা করিতেন। 
যতদুর জানা যায়, 997)678] 4১৪3০০১1-র গণিত-শিক্ষক তারাটাদ 
শিকদার প্রণীত 'ভদ্রীর্জুন* (১৮৫২) নাটকই ইংবেজী আদর্শে রচিত প্রথম 
বাংল! নাটক ৷ ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের “ভানুমতী চিত্তবিলাস" প্রকাশিত 
হয়। ইহাতে সেঝসপীয়রের 7%৫ 712%5%2%4 27 727/22-এর সুস্পষ্ট 
প্রভাব পবিলক্ষিত হয। ইহার ভাষা সরল হইলেও ইহ! নাটকোপযোগী 
-নয়। চরিব্র-স্ট্টিতেও লেখক দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। হরচন্্র 
ঘোষ (১৮১৭--৪৪) “কৌরব বিষ্োগ' (১৮৫৮), চারুমুখ চিত্তহরা 
(১৮৬৪), 'রজতগিরিনন্দিনী” (১৮৭০) প্রভৃতি নাটকও লিখেন। ইহার 
পর রামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয়ের “কুলীনকুলসর্ববস্ব” (১৮৫৪) প্রকাশিত 
হয়। ইহাতে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ধরণ লক্ষিত হইলেও, ইহার 
আখ্যানবস্ত অসংহত ও বৈচিত্র্যহীন ; নাটকীয় চরিত্রগুলির মানসিক ছন্দ 
অপরিশ্দুউ এবং প্রার সমগ্র নাটকটী লেখকের মতামতে ভারাক্রান্ত । 
ডাঃ স্থশীলকুমার দে বলেন যে, “এই নাটকটা একটি সামান্ত কৃত্রিম মূল 
স্তরের উপর গ্রথিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্তের সমহি মাত্র *%। তবু 
_. * প্রাচীন বাংলা নাটক ও তাহার অভিনয় (প্রবন্ধ) 
০৩ 


নাটক 


ইহাই বাংলাভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক । এই লেখক “বেণী-সংহার/ 
(১৮৫৬), ত্বাবলী” ( ১৮৫৮), 'নবনাটক* (১৮৬৬ ) প্রভৃতি অনেকগুলি 
নাটক লিখেন। রামনারায়ণের প্রভাবে তারকচন্্র চড়ামণি ১৮৫৭ সালে 
সিপত্ধী নাটক” নামে বহুবিবাহ-মূলক একখানা নাটক লিখেন। ইহ! 
ভাষার কৃত্রিমতা, কথোপকথনের অস্বাভাবিকতা, চরিত্রের বহুলতা ও 
শোকাবহ ঘটনার আতিশয্যে পীডিত। এই সময়ে শ্বামাচরণ দত্ব নামে 
জনৈক ভদ্রলৌক “অচ্তাপিনী নবকামিনী” (১৮৫৬) নামে 7২০০-র 
222? 42%2/2%/-এর অন্থবাদ প্রকাশ করেন। খুন, ব্যভিচার, 
আত্মহত্যা! প্রভৃতি লোমহ্র্ষণ ব্যাপার সংঘটনে ইহা! এলিজাবেথীয় “7/992 
274 ?2%2722? ট্র্যাজিডির সগোত্র। 

বামনারায়ণের পর মধুস্দন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র বাংল 
নাটকে যুগান্তর আনয়ন করেন। মধুহুদন প্রাচীন সংস্কত নাটকের রীতি- 
পদ্ধতির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজীর অন্করণে নাটক লিখেন। 
ত্বাহার 'শন্সিষ্ঠা। নাটক' (১৮৫৮) তৎকালীন রঙ্গমঞ্জে বিশেষ আদৃত 
হইয়াছিল। তাহার পন্মাবতী নাটকে” গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট । এই 
নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্র ছন্দ ব্যবহার কবেন। ইহার পর পৃষ্ণকুমারী 
নাটক” (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী রোমা্টিক 
নটকের অন্থকরণে বিয়োগবিধুরা নায়িকা (8810 79:01159 ), খল- 
চরিত্র € 21191), প্রণব-প্রতিদ্ন্দ্ী ( 159] 01810751069 ) নাটকীয় 
প্রশমন (€0০2510 91191) প্রভৃতি আছে। ইহাই বোধ হয় বাংলায় 
প্রথম বিয্োগান্ত নাটক। ঘটনাবৈচিত্র্য না থাকিলেও ইহাতে চরিত্র-স্ষ্টি 
প্রশংসনীয় । এতদ্যতীত, তিনি “একেই কি বলে সভ্যতা”, 'বুডো 
শালিকের ঘাড়ে রো প্রভৃতি বিন্্রপাআ্মক সামাজিক প্রহসন লিখেন । 

মধুহ্দনের পর দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯--৭৩) 'নীলদর্পণ 
নাটকে বাস্তবতার সুর গভীরতর হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। 
নবীন তপস্থিনী” (১৮৬৫) আরও উন্নত ধরণের নাটক। কিন্ত 
লীলাবতী, (১৮৭৬) নাটকে দীনবন্ধু যে অপূর্বব রচনাশকি, অর্তর্দ,ষ্ি 
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ঘটনা-বিস্তাস-নিপুণতা, চরিত্রাঙ্কন-দক্ষতা ও হাস্যরস-স্ক্টির পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাহার স্থান নির্দেশিত হইয়। 
গিয়াছে। এতত্যতীত, তিনি “বিয়ে পাগল ঝুঁড়ো' “জামাই বারিক", 
সিধবার একাদশী” প্রতৃতি প্রহসনও লিখিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের 'সরোজিনী”, “অশ্রমতী” মনোমোহন বস্থর (১৮৩১--১৯১২) 
“সতী নাটক (১৮৭৩) এবং “হরিশ্ন্ত্রও (১৮৭৪) তৎকালে আদৃত 
হইয়াছিল । জনপ্রিয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩--১৯১১) একাধারে 
অষ্ট! ও বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। তাহার পৌর[ণিক নাটক “জনা”, 
ুদ্ধদেব' ; এতিহাসিক নাটক “কালাপাহাড়” ; সামাজিক নাটক “বলিদান,, 
প্রফুল্ল”; এবং গীতিনাট্য “আবু হোসেন” উল্লেখযোগ্য । অনেকে 
গিরিশচন্দ্রকে বাঙগালার সেক্স পীয়র বলেন, যদিও তিনি সেক্স-পীয়রের স্ুদ্ুর- 
প্রসারী দিব্য-দৃষ্টি ও অলৌকিক প্রতিভার মোটেই অধিকারী ছিলেন না । 

দ্বিজে্জ্লালের (১৮৬৩--১৯১৩) এঁতিহাসিক নাটকের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত' 
ও "শাজাহান? সর্বশ্রেষ্ঠ । “কন্কিঅবতার,, ত্রযয়ম্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত”, 
প্রস্ততি কয়েকটা প্রহসনে দ্বিজেন্দ্রলাল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উপর 
বিদ্রপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। তাহার সামাজিক নাটকের মধ্যে পরপারে, 
ও “বঙ্গনারী” বিখ্যাত । মানবজীবনের দ্ন্দ-বহুল কাহিনী, জীবনে 
ছুঃখদৈন্ঠ ও ঘাতপ্রতিঘাত তাহার নাটকে অপরূপ হইয়1 ফুটিয়াছে। কিন্ত 
তাহার ভাষা অলঙ্কারবহুল, বক্তৃতাত্মক ও অতিমাত্রা গীতিপ্রবণ। 

দ্বিজেন্জলালের সমসামগ্লিকদের মধ্যে অমৃতলাল বন্থু (১৮৫৩--১৯২৯), 
শ্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ (১৮৬১--১৯২৭) ও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য । 

/ক্ষীরো্ীপ্রসাদের এ্রঁতিহাসিক নাটক “আলমগীর”, 'প্রতাপাদিত্য,, 
পৌরাণিক নুটক “সাবিত্রী” 'ভীন্স+, 'নর-নারায়ণ, প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত। 
কল্পনার প্রখরতা, ভাষার ওজন্থিতা' ও রুচির শালীনত। তাহার নাটকের 
বিশিষ্ট গুণ। অমৃতলাল বস্থু “বিবাহ-বিভ্রাট”, “বাবু, খাস-দখল', 
'চাটুজ্যে-বাভুজ্য, প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটকে জীবনের লঘু-আনন্দের 
দিকটি পরিবেশন করিয়াছেন । 
৭৭. 


উপন্তার্স 


রবীন্দ্রনাথ ( ১৮৬১--১৯৪১) মুলতঃ কবি এবং তাহার অধিকাংশ 
নাটকে নাটকীয় গুণ অপেক্ষা লিরিকের, প্রাধান্তই বেশি । পাঠ্য নাটক 
হিসাবে ইহাদের মূল্য সুনিশ্চিত । “রাজা! ও রাণী+, “বিসর্জন", “চিরকুমার 
সভা” প্রভৃতি তীহার স্ুুবিখ্যাত নাটক । রক্তকরবী”, “অচলায়তন,, 
ডাকঘর” “ফাল্কনী” প্রভৃতি সাঙ্কেতিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্ত 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন | 

রবীন্দ্রোন্তর যুগে নাটক লেখার কাজটা গ্রন্থকারের হাত হইতে ক্রমশঃ 
পেশাদার থিয়েটারের ম্যানেজার বা অভিনেতার হাতে চলিষা যাইতেছে। 
ফলে, তাহারাই একাধাবে নাট্যকার ও অভিনেতা ৷ বর্তমানযুগের 
নামজাদা উপন্তাসগুলিকে নাট্যরূপ দান করিয়া থিয়েটার বা বায়স্কোপের 
ম্যানেজারগণ দর্শকের মনস্তৃষ্টি করিতেছেন । এই যুগের নাটকের মধ্যে 
শিশির ভাছুড়ী ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের "রীতিমত নাটক*; নিশিকাস্ত 
বন্গুর দেবলাদেবী”, পথেব শেষে”; মন্মথ রায়ের "াদসদ্দাগর'; যোগেশ 
চৌধুবীব “বাংলার মেয়ে” ; রবীন্দ্র মৈত্রেব “মানময়ী গার্লস স্কুল ; শচীন 
সেনের ঝড়ের রাতে” ও প্রমথ বিশীর “ধণং কৃত্বা” মধ্চ-সাফল্যের দিক 
হইতে উল্লেখযোগ্য । 


শঞ্শন্তাাস্ন 


ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই উপস্তাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
স্থষ্টি। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনান্ভুতি কোন 
বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করির। যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হুয 
তাহাকে উপন্ঠাস কহে। গুপন্তাসিকের সর্বপ্রধান কর্তব্য স্ন্দর 
করিয়৷ স্থরসাল করিয়৷ উপন্যাসের আখ্যানভাগ ব৷ গল্পটাকে বর্ণনা করা । 
এই গল্পটা উপন্তাসের কোন চরিত্র, ব! উপন্তাসের ঘটনা বহিভ্ভত 
অন্ত কোন চরিত্র অথবা গ্রস্থকারের নিজের কথায় বল! যাইতে পারে। 
বর্ণনায় কখনো কখনো নাটকীয়ত। এমন কি গীতিপ্রবণতাও থাকিতে 

৭৩ 
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পারে। এইজন্তই মূলতঃ বর্ণনাত্মক হইলেও উপন্যাসে নাটকীয়তা ও 
গীতিপ্রবণতার লক্ষণ থাকিতে পারে। উপস্াসের উদ্দেস্ত, গ্রন্থকার 
জীবনের ষে আলেখ্য দেখিধাছেন, তাহার বর্ণাঢ্যত। পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত 
করা। 

উপন্তানকে কেহ কেহ “পকেট থিয়েটার' ব৷ ক্ষুদ্র নাট্যবেশ্ম” নামে 
অভিহিত করেন। ইহার ঘটনাবলী কয়েকটা চরিব্রকে আশ্রব কবিয়া 
গড়িয়া উঠে। অনেকে মনে করেন, উপন্তাসে ঘটনাই 
মুখ্য, চরিত্র-স্থষ্টি গৌণ। আবার অনেকে উপন্াসে 
কয়েকটী বিশেষ চরিত্রকে ঘটনা-সংঘাতে জীবন্ত করিয়া তোলেন। 
আমাদের মনে হয়, ঘটনা ও চরিত্র-স্প্টি পরস্পর নিরপেক্ষ নহে-_- 
একটী অপরটির সহিত অচ্ছেছ্ভাবে জড়িত। চবিত্রই, উর্ণনাভের মত 
আপনার চাবিদ্দিকে ঘটনার জাল বুনিয়৷ ঘটনা-প্রবাহ স্থষ্টি করে, এবং 
ঘটনাই চরিত্র-স্কস্তির সাহায্য করে। শরৎচন্দ্র বলেন যে ওপস্টাসিকের 
পক্ষে কতকগুলি চরিত্র, প্লট এবং পারিপাথিক অবস্থা _এই তিনটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয়__ 

অন্তান্ঠ গ্রন্থকারদের যা নিয়। বিপদ-_ প্লট পাষ ন।-- সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে 
কোন দিন চিন্ত। করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিষ। নেই, তাহাদিগকে 
ফে।টাবার জঙন্থ যাহ। দরকার তাহ! আপনি আসিয়া পড়ে ।,১১,১১০১১০, আদল জিনিষ 
কতকগুলি চরিত্র--তাঁকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পাবিপাশ্বিক অবস্থা 
আনিয়া যোগ করিতে হয়। 1 

স্বতরাং ওপন্যাসিক সুবিহিত ও স্থুসমঞ্জস ঘটনা-বিষ্তাস দ্বারা চরিত্র- 
সৃষ্টির সহাষক হইবেন, ইহাই মুখ্য কথা । চরিত্র ও ঘটনাবলীর বিন্যাসের 
মধ্য দিয় জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথন 
উপন্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাবলীল, মহজ ও স্বাভাবিক 

ংলাপ উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশের সহায়ক । এতত্ক্যতীত, যে-দেশের, 


উপন্ভাসের গঠনরীতি 
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৭8 


উপন্যাস 


যে-কাঁলের, ষে-সমাজের উপন্যাস লেখা হইতেছে, সেই দেশ-কাঁল-সমাজের 
রুচি, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি অনুযায়ী যথাযোগ্য পটভূমি নির্বাচন 
ও যুগ-চিত্ত অস্কন-প্রচেষ্টাও উপন্যাসে চলিতে পারে । কোন বিষয়েব 
অযথা দীর্ঘ বর্ণনা শোভুনীয় নয়। ইহা পাঠকের পক্ষে ক্লাস্তিকর 
হইতে পারে। কোন কোন ওপন্তাসিক বিশেষ কোন স্থান বা জেলার 
অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার বা জীবন-যাত্রার আখ্যান লইয়া উপন্যাস 
বচন! করেন। ' এই জাতীয় উপন্যাসে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে বর্তমান 
থাকে । 11)0788 [78109-র উপন্যাসে 7772552%-এর মানবচিত্র, 
গফ্ি ব৷ ভষ্টোভেম্কির উপন্তাসে রাশিয়াব বিশেষ পরিবেশ, ও তারাশঙ্কবের 
গল্পে ও উপন্যাসে বীরভূম জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ-রচনা আছে। এই 
জাতীয় উপন্যাসুকে আঞ্চলিক উপন্যাস বা 22814 2921 কহে । 

ইহাৰ পব উপন্তাসের ভাষা। ইহাকে উপগ্ভাসের চিৎ-শক্তি 
বলিষা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ একমাত্র সহজ ও সাবলীল 
ভাষাব গুণেই গ্রন্থকার পাঠকেরু/কল্পনা-শক্তিকে উদ্ধদ্ধ করিতে পারেন। 
সর্বশেষ কথা, প্রত্যেক ওপন্তাসিকই জীবন ও জগতের যে-রহস্য উদবাটন 
কবিলেন, সে সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য ব| আলোচনাও উপন্যাসের ফীকে 
ফাঁকে থাকিতে পাবে। কোন কোন ওঁপন্তাসিক বিশেষ কোন তত্বকথ৷ 
বা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার ধ্যানধারণা, অথবা কোন সামাজিক 
বা নৈতিক প্রগ্ন সম্বন্ধে মীমাংসাঁব সন্ধান দ্দিতে চাঁহেন। কিন্ত মনে 
বাখিতে হইবে, খোলাখুলি ভাবে উপন্যাসে এই প্রচার কাধ্য চলিলে 
উপন্তাসের -শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য ক্ষুপ্ন হয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ ওপন্তাসিক 
স্পষ্টভাবে উপদেষ্টার বেদীতে আরোহণ করেন না--জীবনের গতি-প্রক্কৃতি 
পাঠকের সম্মুখে উদঘবাটিত করিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করিতে 
পারেন । 

উপন্তাসকে সাধারণতঃ তিনভাঁগে বিভক্ত কর! ষায় £-_ 
% (১) এঁতিহাজিক উপস্ভাস-_এই জাতীয় উপন্তাসে ওপন্তাসিক 
সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু লইয়া উপন্তাস রচনা করেন না। 
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তিনি অতীতমুখী-_ অতীতের কাহিনীকে তিনি উপন্তাসে প্রাণবান 
করেন। অতীতের প্রতি গঁপন্তাসিকের শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও প্রেম-বিসুগ্ধ 
চিত্তই ত্বাহার উপন্যাসকে মাধুর্য দান করে। এ্রতিহাসিক ওপন্যাসিকের 
পক্ষে অতীত জীবনের ইতিহাস, অতীতের রীতি-নীতি, সংস্কার, প্রচলিত 
গান, আচার-ব্যবহাঁর, পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক ও গারস্থ্য জীবনের 
অবস্থা প্রভৃতি সম্বদ্ধে বিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে, নতুবা তাহার 
উপন্যাসে কালবিরোধ-দোষ (4%2%75%2%) ঘটিতে পারে এবং তিনি 
যে-্কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হুইবে। 
অবস্তা, রস-রূপেব সৌষম্য সৃষ্টি করিবার জন্য লেখক ছই এক জায়গায় 
এ্রতিহাসিক তথ্যঘটিত ভূল করিলেও তেমন ক্ষতিকর হয় না। “ইতিহাসের 
উদ্দেন্ত কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে । উপন্যাসে লেখক 
সর্ধত্র সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। &ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য 
কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন ।* কিস্তু অতীতের বিশেষ যুগশাসিত 
জীবনযাত্রার কাহিনীটী তাহা লেখায় জীবন্ত হইয়া উঠিতে হইবেই। 
এঁতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-_ 
'ইতিহাঁস পড়িব ন। আইভান্হো। পড়িব? ইহীর উত্তর অতি সহজ। দুই-ই 


পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভান্হো৷ পড়ো । **"** "কাব্যে 
যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয| লইব।” 1 


ইংরেজী সাহিত্যে ৪০০৮৮-এর 72706, 11901678-ব £579% 
ও বাংল! সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের “সীতারাম”, রমেশচন্দ্র দত্তেব "রাজপুত 
জীবনসন্ধ্যা', রবীন্দ্রনাথের “বৌ-ঠাকুরাণীর হাট” বিখ্যাত এঁতিহাসিক 
উপন্যাস । 


+%) সামাজিক উপন্ঠাস-- যে উপন্তাসে সমাজের রাষ্তিক, 
অর্থনৈতিক বা ধর্মসন্বন্বীয় কোন বিষয়বস্তর অবতারণা থাকে 
তাহাকে সামাজিক উপন্যাস কহে। এই শ্রেণীর উপন্তাসে কোন সমস্তা বা 
মতবাদ প্রচার কামনেচ্ছ! উগ্র হইয়া! উঠিলে তাহাকে উদ্দেশ্তমূলক উপন্যাস 


* বঙ্গিমচত্্র ; রাজসিংহ-_বিজ্ঞাপন সাকিষ্টী 
৭৬ 


উপন্যাস 


(7%7%952 2906 ) বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরানী”, 
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন' ও, রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়”-এ প্রচারের কামনা উগ্র 
হইয়। উঠিয়াছে। কোন উপন্যাসে আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণ-কৌশল অপেক্ষা 
যদি চরিক্র-চিত্রণও চরিত্র-বিশ্লেষণ মুখ্য হইয়া দীড়াষ, তবে তাহাকে 
মনন্তত্বমূলক ( 45%2%9/28%/ ) উপন্যাস নামে অভিহিত করা যায়। 
ইংরেজীতে 3197901619১ 1), 1, 18791009 ও বাংলায় শরৎচন্দ্র ও 
রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীয় উপন্তাস স্থ্টিতে সিদ্ধহস্ত | 

€৩ কাব্যধল্মী উপন্ঠাস_- আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণ-কুশলতা বা 
চরিত্র-স্থষ্টি-নৈপুণ্য অপেক্ষা গ্রস্থকারের কবিতৃষ্টি যে-উপন্তাসেব জীবন- 
দর্শনকে স্সিপ্ধ ও মধুব কবিয়। তোলে তাহাকে কাব্যধর্ম্ী উপন্তাস বলা 
যাইতে পারে! ইংরেজীতে যাহাকে রোমান্স বলে, তাহ! খাঁটা 
উপন্তাস নহে--কাঁবণ উহা বাস্তবজীবন বিমুখীন। তথাপি ইহার 
উচ্ছ্বাসময় বর্ণাঢ্যতা৷ ও বাস্তববিমুখীনতা৷ ইহাকে কাব্যসৌন্র্য্যে অভিষিক্ত 
করে বলিয়! ইহাকেও কাব্যধর্্ী উপন্তাসেব শ্রেণীভূক্ত করা অন্তায় 
হইবে না। এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের “কপালকুগুলা”র মত রোমান্সকেও 
কাব্যধন্মী উপন্তাস বলা যাইতে পারে । এতদ্যতীত, রবীন্দ্রনাথের “শেষের 
কবিতা+,ও [%:9-র অধিকাংশ উপন্তাস এই শ্রেণীব। 


ভৃংবেজী ও বাংলা উভষ সাহিত্যেই খুন, আত্মহত্যা, জখম, খানাতল্লাশ 
বা গোয়েন্দা বিভাগেব পুলিশেব অশেষ কৃতিত্বপুর্ণ এক জাতীয় লোমহর্ষণ 
উপন্যাস আছে, ইহাদিগকে ডভিটেকৃটিভ উপন্যাস 
বলে। এই জাতীষ উপন্তাসে আখ্যানভাগ অতি 
জটিল ও সপিলগতি। ঘটনার অভাবনীষ বিন্যাসে ও লোমহর্ষণ অদ্ভুত 
কাহিনী-স্থ্টিতে এই শ্রেনীর উপন্তাসের কৃতিত্ব । ইহাদের মধ্যে জীবনের 
কোন গভীর তত্ব বা তথ্যালোচনা থাকে না, জীবনের নারকীয় দ্দিকটাই 
উদ্ভাসিত হয় । অনেকের ধারণা, এই জাতীয় উপন্তাস পাঠে সাধারণবুদ্ধি ও 
কুটবুদ্ধি প্রখরত! প্রাপ্ত হয়। যাহাই হোক, অবসর-বিনোদনের পক্ষে 
অনেকে এই ধরণের উপন্তাস পছন্দ কবেন। ইংরেজী সাহিত্যে 00209 

৭৭ 


ডিটেকৃটিভ উপন্তাস 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


10519 ও বাংলায় পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্কুমার বার, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ৪ 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর লেখক হিসাবে উল্লেখযোগ্য । , 

বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! উপন্তাসেব অষ্টা হইলেও ইতিপূর্বে প্যাবীষ্ঠাদ মিত্র 
(১৮১৪--৮৩ ) 'আলালেব ঘবের ছুলাঁল, (১৮৫৮) লিখিয়! বাংলা উপন্তাস 
সাহিত্যের বীজ বপন কবিয়াছিলেন। অবশ্ত ইহার 
পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাষের “নববাবু বিলাঁস' 
(১৮২৩) প্রকাশিত হয । আলালেব ঘন্রে ছলাল, 
বাংল! ভাষাষ প্রথম সামাজিক উপন্যাস হইলেও ইহাতে ওপন্তাসিক 
কলাকৌশল তেমন দৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রই ( ১৮৩৮--১৮৯৪ ) 
প্রথম বাংলা উপন্তাস স্থষ্টি কবিয়াছেন। সেক্সাপীযবের নাটকীয় 
কল্পনা ও স্কটের বর্ণনানৈপুণ্য__ এই ছুইয়ের সমন্বয়ে তীহাব 
উপন্তাস অপুর্ব হইয়া উঠিবাছে। 721০6 বা আখ্যাক্িকা রচনায়, 
স্বাতন্্য-বিশিষ্ট চবিত্র-স্থষ্টিতে এবং সর্ধ্বোপবি বাস্তবেব উপব পবম বমণীয় 
একটী আদর্শেব ছায়াসঞ্চারে বঙ্কিমেব উপন্তাঁস অতুলনীয় | কল্পন! ও বাস্তব, 
ইতিহাস ও বোমান্সেব এমন অভিনব সমন্বয়-সাঁধন আজ পর্য্যন্ত কাহারও 
উপন্তাসে সংসাধিত হয নাই। তাহা “ছুর্গেশনন্দিনী” (১৮৬৫), “কপাল- 
কুণুলা; (১৮৬৭), মৃণ।লিনী” (১৮৬৯), প্রভৃতি উপন্তাসে যেন শুধু কবি 
বহ্কিমের কল্পনা-কাস্তি ; দ্বিতীয় স্তরেব “বিষবুক্ষ”ণ (১৮৭৩) চন্দ্রশেখব; 
(১৮৭৫) “কৃষ্ণকান্তেব উইলে, (১৮৭৮) লোকরঞ্জনের মধ্য দিয়া 
বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষার ভাব গ্রহণ কবিয়াছেন ; তৃতীয় স্তরে 'আনন্দমঠ, 
(১৮৭২), “দেবী চৌধুরাণী: (১৮৮৪ ) “সীতারাম' (১৮৮৭ ১) প্রভৃতিতে 
তিনি মানবজীবনেব সমগ্র বৃহত্তর কর্তব্য বা ধর্মবোধকে কেন্দ্র করিয়া 
উপন্যাস রচন। কবিয়াছেন। মোটের উপব, কাব্য, নাটক ও উপন্যাস-_ 
এই তিনটার রস একত্র পরিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয । পু 

বন্ধিমচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে তারকনাথ গাঙ্গুলীর স্র্ণলতা,, 
বমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮--১৯০৯) “বঙ্গবিজেতা”, মাধবী-কঙ্কন”, “রাজপুত- 
জীবনসন্ধ্যা”, “মহারাট্র-জীবন-প্রভাত” প্রভৃতি ইতিহাসিক উপন্যঞ্জ এবং 

৭৮, 


বাংল৷ সাহিত্যে 
উপশ্ঠাস 


উপন্যাস 


সমাজ ও "সংসার, নামক ছুইখানা সামাজিক উপন্যাস, পণ্তিত 
শিবনাথ শান্জীর (১৮৪৭--১৯) “মেজ বৌ”, খ্ুগাত্তর” দামোদর 
মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩--১৯০৭ ) িবিমল+ সঞ্জীবচন্দ্রেরে € ১৮৩৪-_ 
১৮৮৯ ) জীলপ্রতাপ” মাধবীলতা" ও যোগেন্দরচন্দ্র বন্থুর (১৮৫৫--১৯০৬) 
“মডেল ভগিনী, ও শ্রীশ্রীরাজলক্ষমী” উল্লেখযোগ্য । কিন্ত ইহার! প্রত্যেকেই 
বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা-দীপ্তির অন্তরালে কোনমতে আত্মরক্ষা 
করিয়াছিশেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারই 
ধারা উন্নত, প্রশস্ত ও দেদীপ্যমান হইয়া! উঠিল রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) 
হাতে। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর কল্পনায়, অনির্ধূচুনীয় ভাবদৃষ্টিতে ও সত্য- 
সন্ধানী মনোবিশ্লেষণ-শক্তিতে যে-ধরণের মনস্তত্ব-বিশ্রেষণ-মূলক উপন্যাস 
রচিত হইয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্যের অপূর্বব সামগ্রী । তাহার উপন্যাসের 
মধ্যে “নৌকাডুবি” চোখের বালি", “ঘরে বাইরে” “শেষের কবিতা, প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্রনাথের দুরারোহিনী কল্পনার উর্ধশাখায় যে ফুল 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬--১৯৩৮) উপন্যাসে সাধারণের 
উপজীব্য রূপে বিকশিত হইধ। উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব 
জীবনের চিত্রটা প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়াছে । আত্মঘাতী সমাজ- 
জীবনের অস্তরাল-নিহিত বেদনা-বাম্প এবং বাংলার উপেক্ষিত ও অনাদৃত 
মনুষ্যত্ব শরৎ-সাহিত্যে রূপ লাভ করিয়াছে । তাহার উপন্যাসের মধ্যে 
“দেবদাস” 'পল্লীসমাজ”, শ্রীকান্ত”, "চরিত্রহীন ও গৃহদাহ* বিখ্যাত। 

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন মহিলা ওপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুবপা দেবী এবং নিরুপম। 
দেবীর নাম এক শ্রেণীর পাঠক সমাজে পরিচিত। ইহাদের উপন্যাসে 
কোন অভিনবত্ব নাই, বরং ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসবহুলতায় ইহাদের 
লেখা ভারাক্রান্ত । শরৎচন্দ্রের সমসাময়িকর্দের মধ্যে একমাত্র নরেশচন্ড 
সেনগুপ্তের উপন্যাসে বিশিষ্ট বাস্তবতার সুর পাওয়া যায়। যৌন ও 
অপরাধতত্বমূলক উপন্যাস রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অগ্নি- 
সংস্কার, শুভা ও রক্তের খণ তাহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস । 
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শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংল! সাহিত্যে আদর্শবাদই জয়ী হইয়াছিল। 
বঙ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনের আদর্শ, রবীত্দ্রনাথে ভাবেব আদর্শ ও 
শরতচন্দ্রে হুদয়াবেগের আদর্শ ই বড় হইয়া দেখ! দিয়াছিল। 

পরবর্তীকালে, প্রধানতঃ নরেশচন্দ্রের প্রভাবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও 
দ্বিতীয় পাদ্দের অতি-আধুনিক সাহিত্যবিলাসী সম্প্রদাঘ বাংলা স।হিত্যে 
অকুণ্ঠ বাস্তবতার আমদানী কবিয়াছিলেন্ন। কিন্ত শরৎ্চন্দ্রের পর 
তাবাশঙ্করের আবির্ভাবই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে অগ্রগতিব দিকে 
পরিচালিত কবে। 

শবৎচন্দ্রের মানবতাবোধ ও প্রীতিশ্সিগ্ধ সমাজসচেতনতা৷ তাবাশক্ষবে 
বিস্তৃত বপান্তর প্রাপ্ত হুইযাছে। ধাত্রীদেবত।, গণদেবতা ও কালিন্দী 
তাহার বিখ্যাত উপন্যাস । শরৎচন্দ্র আবেগপ্রধান, তার$শঙ্কর বুদ্ধিপ্রধান ; 
শরৎ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি-সচেতন, পরোক্ষভাবে সমাজসচেতন ; তারাশঙ্কব 
প্রত্যক্ষভাবে সমাজসচেতন, পরোক্ষভাবে ব্যক্তি-সচেতন । শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় ও সরোজকুমার বাধ চৌধুরী বাংল! সাহিত্যে আঞ্চলিক 
উপন্যাস স্থষ্টি কবিবার কৃতিত্ব দাবী কবিতে পাবেন। তীহাঁদের উভয়ের 
লেখায় যে-ধরণের বাস্তবতা বড হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা সুস্থ 
জীবনরসিকের দৃষ্টি-সম্ভৃত | 

পথের পাঁচালী” ও “অপবজিত” লিখিয়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংল। সাহিত্যে অভিনব আত্মকেন্দ্রিক ভাবদৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণী শক্তির 
পরিচব দিয়াছেন। কিন্তু “বনফুলের” মত বিশুদ্ধ জীবন-দৃষ্টি সম্পন্ন 
ওপন্যাসিক আধুনিক যুগে এই পধ্যনস্ত দেখা! যায় নাই। জীবন সম্বন্ধে 
তাহার জিজ্ঞাসা ও কৌতৃহল অপরিমিত। তাহার জীবন-দর্শন যেমন 
স্বচ্ছ কাব্য-সৌন্দর্য্যে সিঞ্চ, চবিভ্রাঙ্কন ক্ষমতাও তেমন নিপুণ ও সুদৃ়। 
সম্প্রতি প্রকাশিত “সপুধি” উপন্যাসে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় 
তথা বাংলার পুনরুজ্জীবনের এঁতিহাসিক পটভূমিকা অবলম্বনে 
প্রশংসনীয় চরিত্র-স্থষ্টির ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাহার "রাত্রি, বাংলা 
সাহিত্যে একটী অপূর্ব্ব কাব্য-উপন্যাস। ইহাতে যে শুধু করৌন্দ্য্য- 

৮৪ 


ছোটগল্প 


পুজারীর প্রকৃতিপুজা আছে তাহাই নয়) চরিত্রস্থষ্টির দিক দিয়াও 
এই উপন্যাসটী মহিমময় । 

আধুনিক কালে ফাঁহার! বাংল! উপন্যান সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতেছেন 
তন্মধ্যে, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, প্ররেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মনোজ বন্ধ, গ্রাবোধ সান্যাল প্রত্ৃতির নাম উল্লেখ কবা যাইতে পারে। 


তভ্ভাক্গ্গঞ্ 


, ছোটগল্প একদিকে যেমন নুতন, অপরদিকে তেমন পুরাতন । 
ইতালীয় সাহিত্যে 3০০০৯০০1০-র 79227729079) ইংরেজী সাহিত্যে, 
(01)80091-এর গল, 42595 48425, সংস্কতে 
বিষ্ুশন্মার “হিতোপদেশ” ও “পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধ-সাহিত্যের 
জাতকের গল্প, “দিব্যাবদান” নামক গন্ন-সাহিত্য প্রভৃতি ছোটগল্পের 
চিরন্তন আবেদনেবই সাক্ষ্য বহন করিতেছে । কিন্তু ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, আধুনিক ছোটগল্প একপ্রকার নূতন রূপ-স্থষ্টি। 
প্রাচীনকালের গল্পের মত ইহার! ষথেচ্ছ-বিহারী, প্রগল্ভ ও নিরুদদেশ-পন্থী 
নহে। আধুনিক গল্প-লেখক বিষযবস্ত, চরিত্র-স্থষ্টি, কথোপকথন, 
পরিবেশ-স্থষ্টি, বাণীভঙ্কি প্রভৃতি প্রত্যেকটা বিষয় সন্বন্ধে একান্তভাবে 
সজাগ ব। আত্ম-সচেতন । 

গল্প, এবং আকৃতিতে ছোট হইলেই ছোটগল্প হর না। আকৃতিগত 
ব্যতীত প্রকৃতিগত এবং মর্শগত অনেক বিভিন্নত ইহাকে উপন্যাস 
হইতে পৃথক শ্রেণীতুক্ত করিয়াছে । 4. 44. 292 (১৮০৯--৪৯) বলেন 
ষে, ষে-গল্প এক নিঃশ্বাসে পড়িয়! শেষ কর! যায়, তাহাকে ছোটগল্প বলে; 
12, 2. 7725 বলেন যে, ছোটগল্প ১০ হুইতে ৫* মিনিটের মধ্যে 
শেষ কর! চাই। আসল কথা এই যে, ছোটগল্প আকারে ছোট 
হইবে বলিয়। ইহাতে জীবনের পুর্ণাবয়ব আলোচন1 থাকিতে পারে না; 
জীবনের খণ্ডাংশকে যখন লেখক রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন, 
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তখনই ইহার সার্থকতা । জীবনের কোন একটী বিশেষ মুহূর্ত 
কোন বিশেষ পরিবেশেব মধ্যে ফেমন ভাবে লেখকের কাছে 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা! অহারই ইতিহাস । *আকাবে ছোট বলিয়। 
এখানে বহু খটন! সমাবেশ বা বহু পাত্রপাত্রীর ভিড সম্ভবপব 
নহে। ইহাতে অনাবশ্ঠক কথা, অনাবহ্যক ভাষা, অনাবশ্তক চবিত্র ও 
ঘটনা প্রভৃতিকে নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন করিয়া লেখক শুধু একটী বসঘন 
নিবিড় মুহূর্তের জয্জোল্লাসপ পরিকল্পনায় মগ্ন থাকেন. এবং আত্মকেন্দ্রিক 
মনোভিনিবেশের সাহাষ্য গ্রহণ করেন। ছোটগল্পের আরম্ভ ও উপসংহাব 
নাটকীয় গুণে মণ্ডিত হওষা চাই ॥ লত্য কথ! বলিতে কি, কোথায় আবস্ত 
কবিতে হইবে এবং কোথায় থামিতে হইবে, এই শিল্প-দৃষ্টি যাহার নাই 
তাহার পক্ষে ছোটগল্প লেখা লাঞ্না৷ বই কিছুই নয়। “ম্বপ্ন-সংখ্যক 
স্নির্ববাচিত ঘটনাব সাহায্যে ইঙ্গিত-পৃ্ণ পরিণতি লাভই ছোঁটগল্পের উদ্দেস্ত ) 
বিশেষতঃ, সাবাটী গল্পে লেখকেব ষে মানস-স্পর্শ থাকে, তাহাই তাহাকে 
গীতি-কাব্যোচিত মাধুধ্য দান করে। উপন্যাস বা নাটকে পবিত্ৃপ্তি 
আছে, ছোটগল্লে ইঙ্গিত-মধুরতা আছে॥ অথচ, এই ছোট কলেববের 
মধ্যে নিগৃড সত্যের ব্যঞ্জনাবই ইহার পবিপূর্ণতা । ছোটগল্পের প্রকৃতি ও 
গ$ঠন-বীতি সন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আপনার অজানিতে যেন বলিষা ফেলিয়াছেন__ 
ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথ৷ ছোট ছোট দুঃখ কথা 
নিতান্তই সহজ সরল 
সহশ্র বিস্থৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি 
তারি ছু'চারিটী অশ্রুজল। 


নাহি বর্ণনার ছট৷ ঘটনার ঘনঘট। 
নাহি তত্ব নাহি উপদেশ 


অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে 
শেষ হ'য়ে হইল না শেব। 
পূর্বেই বলিয়াছি, ছোটগল্প লেখকের আত্ম-সচেতন/ স্ষ্টি। . এই 
জাতীয় সাহিত্যে বিশেষ প্রকারের গঠনরীতি, বিষয়বস্ত-চয়ন, চরিত্র-স্যষ্টি, 
কথোপকথন, পবিবেশ-স্ষ্টি, বাণীভঙ্গি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখ হয়। 
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“ছোটটগল্পলে লেখক পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি অথব! অস্তরতম প্রদেশ 
পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে পারেন, কিন্তু সকল সময়ই তাহাকে বিশেষ 
একটী রস-পরিণামকে (0%2/% 2624) মুখ্য করিতে হুইবে; 
স্থতবাং যে-কোন অবান্তর কাহিনী বা রসভঙ্গকারী ব্যাপার সর্বথ। 
বর্জনীয় । লেখক ব্যঞ্জনাত্মক স্থচনা হইতে গল্পের জাল বুনিয়া যাইবেন, 
এবং উহা! যেন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে । [০৮ বা বিষয়-বস্ত 
বিশেষ কোন চরিত্রের ঘন্দের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। 
লেখক স্বাতন্ত্য-বিশিষ্ট কয়েকটা চরিত্র ছুই একটী রেখায় বা 
ইজিতে আকিয়া যাইবেন। সাবলীল, গতিশীল, স্বচ্ছ কথোপকথনের 
মধ্য দিয়া চরিত্র সৃষ্টি কর লেখকের উদ্দেশ্ত হওয়। বাঞ্ছনীয় | গল্পের 
চরিত্রগুলির কথাবার্তী ষেন পরস্পরের, এমন কি তাহাদের নিজের উপরও 
আলোকপাত করে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । পরিমিত বর্ণনা 
দ্বার লেখক পরিবেশ বা আবহাওয়া স্থষ্টি করিবেন। কোন কোন গল্পে 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য (7272 09/9%% ) ফুটাইতে হইলে লেখক স্থান- 
বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠার সহিত বর্ণনা করিবেন । গল্পের বাণী-ভঙ্গি বিশিষ্ট হওয়। 
বাঞ্চনীয় । এইজন্য শব্দচয়ন, উপমা বা অলঙ্কার-প্রয্মোগ এবং ভাব ও 
বিষয়ান্্যায়ী ভাষা! ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। কিন্তু মনে 
বাখিতে হইবে যে, ছোটগঞ্পের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে সর্বোপরি উহার সুগম 
ব্যঞনা-দীপ্তির উপর । . 

উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য শুধু আক্ৃতিগত নহে, প্রকৃতিগতও, 
এই কথা পূর্বে বলিয়াছি। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি ইহার উপষোগী নহে, 
কারণ ছোটগল্প-লেখক সমগ্র জীবনের রূপ দান করেন 
না। ছোটগল্প স্বয়ং সম্পূর্ণ এক প্রকার শিল্প-স্য্টি-_. 
ইহার পৌর্ধাপধ্য নাই, ইহ! জীবনের খণ্ডাংশের 
মহিমোজ্জল কান্তি । অবশ্ত, উপন্যাসে যত বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে, 
এইখানেও তাহ। সম্ভব, কিন্তু ছোট পরিধির মধ্যে । উপন্যাস বিস্তৃত, 
ছোটগল্প সংহত ১ উপন্যাসে পরিতৃপ্ডি, ছোটগল্পে ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি । 
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উপন্যাস ও 
ছোটগল 


সাহিত্য*্সন্দশন 


উপন্যাস পাঠককে সবই বুঝাইয়। দেয়, ছোটগল্প তাহাকে বুঝিবার অবকাশ 
দেষ। সুতরাং ষে-লেখক বৃহৎ আখ্যান-রচনায় জ্বিদ্ধহস্ত, যিনি বহুবিধ 
চবিত্র-স্থক্টিতে নিপুণ, এবং জীবনের সর্ধালীণ আলোচনার অনলস, 
তাহার পক্ষে ছোটটগল্প-লেখক ন হইয়া ওপন্যাসিক হওয়া শ্রেয়ঃ। 
কিন্ত ধষিনি আখ্যানভাগ অপেক্ষা চরিব্র-স্থট্টিতে অধিকতর পটু, যাহাব 
পরিতৃপ্তি অপেক্ষা ইঙ্গিতের দ্বিকেই লক্ষ্য বেশী, তাহার পক্ষে উপন্যাস 
না৷ লিখিয়া ছোটগল্প লেখাই বিধেয়। এইজন্য যাহারা আত্মভাবপরায়ণ, 
তাহার্দের ছোটগল্প যতখানি রস-নিবিড় হয, অপরের ততখানি হয় না । 

শদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার বলেন যে, ছোটগল্পের সহিত 
আম(দেব দেশের সঙ্কীর্ণ-পরিসর বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার একটা স্বাভাবিক 
সঙ্গতি ও সামগ্রস্ত আছে । ইহ! যেমন আমাদের সমাজ 
সম্বন্ধে খাটে, তেমনি আর একটী সাধারণ কারণ 
আছে, ষে জন্য ছোটগল্পের প্রচলন সহজ হইয়াছে । 
আধুনিক যুগের মানুষে জীবনে অবসর কম, কাজ বেশি । সুতরাং ইহারই 
মধ্যে আনন্দ পাইতে হইলে তাহাকে ২০০-_২৫০ পৃষ্ঠার উপন্যাসের আশ্রয় 
গ্রহণ কর! সম্ভবপর নয়। ইংরেজী, ফরাসী, রুষীয় এবং আমেরিকান 
সাহিত্যে অতুলনীয় ছোটগল্প আছে। ইংরেজীতে ট্টিভেন্সন্, হেনরী 
জেম্স্‌, ওয়েল্ন্‌, বেনেট্‌, ক্যাথারিন ম্যান্স্ফিল্ড , গল্স্ওয়ার্দি, ডি. এইচ. 
লরেন্স; ফরাসীতে মৌপাসাঁ, ব্যালজাক ; রাশিয়ার গোগল, শেখভ, 
আন্দ্রিভঃ টলষ্টয়; আমেরিকার ই. এ. পো, ব্রেটহার্ট প্রভৃতি খ্যাতনাম৷ 
লেখক । 

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ছোটগল্প লিখিবার চেষ্টা! করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার গল্প আধুনিক ছোটগল্প বলিতে যে শিল্প-স্থষ্টি 
বুঝি, তাহা হয় নাই।: রবীন্দ্রনাথই বাংল! সাহিত্যে ছোটগল্পের পথ- 
প্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ অষ্টা । / “আমাদের এই বাহতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্কর 
জীবনের তলদেশে যে একটা অশ্রসজল ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে 
রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ অন্তদ্ষ্টির সাহায্যে সেখ্বীলকে 
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বাংলা ও ইংরেজী 
সাহিত্যে ছোটগল্প 


ছোটগল্ল 


আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিশ্লিত মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন।+* 
তাহার কোন কে।ন গল্পে হাম্তরস বা কৌতুকপ্রিরতা, কোথাও জীবনের 
গভীর সকরুণতা। ব! খগুক্ষুত্র ভূলভ্রান্তি অসামান্য কবিত্ব-সৌন্দর্য্য মণ্তিত 
হইয়া উঠিয়াছে। একটা মাত্র ভাবের স্থব যেন তাঁহাব গল্পকে কাব্যিক 
অনুভূতির মূছু প্রলেপে আচ্ছন্ন করিয়৷ তাহাকে গীতিকবিতার মাধুর্য দান 
করিয়াছে । ফলে, তীহার অধিকাংশ' গল্প গীতিকাব্যধন্মী হইয়া উঠিয়াছে। 
জীবনের কুস্ীতা নগণ্যতা৷ রবীনদ্র-কবিদৃষ্টিতে বিধৌত হইয়া যে নির্মল 
বসচেতনায় একাকাব হইয়৷ উঠিয়াছে, সেই শ্রেণীব রসচেতনা পরবর্তী বাংলা 
গল্প-সাহিত্যে দেখা যায় না। একমাত্র শবৎচন্দ্রেব ছোটগঞ্লে বাংলার বঞ্চিত 
বেদনা ভাষা পাইয়াছে এবং গল্পগুলি যেন ার্য়াবেগেব প্রেরণায় মর্খম্প্শী 
সুপ্তি লাভ করির! মনবতা বা মনুষ্যত্বের স্ততিরূপে উদ্ধায়িত হইয়া উঠিয়াছে। 

ববীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সাধনার মধ্যবর্তীকালে ” প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের দান বিশেষ উন্লেখষোগ্য । তাহাব গল্পে জীবনের 
ছোটখাটে৷ ঘটনা হান্তোজ্জল কৌতুকরসিকতআব সংযত অথচ লঘুকোমলস্পর্শে 
বিচিত্র রূপ লাভ করিরাছে। প্রভাতকুমাব গভীর বা মর্মস্পর্শী বা একান্ত 
আত্মকেন্দ্রিক গীতিকাব্যধন্মী না হইলেও, ছোঁটগল্পে একটী সহজ অথচ 
বিস্মরকর এবং অভ্রাস্ত পরিণতির অর্থ-ব্যঞ্জন। ও বপকথা-সুলভ 
ভাবমণ্ডল স্থষ্টি করিতে তাহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। তাহার 
স্স্ম সংযমজ্ঞান ও স্বাভাবিকতাবোধই তাহাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পর্যায়ে 
উন্নীত করিয়াছে । গল্প-সাহিত্যে বিশিষ্ট দৃষ্টিও ধাণীভঙ্গির পরিচয় 
দিয়াছেন, প্রমথ চৌধুবী মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে বলেন, 
গল্প-সাহিত্যে তিনি এশবর্ধ্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য 
মিলেছে তার অভিজাত মনের অনন্যথা, গাথা হয়েছে ভাষার শিল্পেঃ 
*“পরবর্তীকালে ভাবদৃষ্টি নয়, বাস্তবদৃষ্টিই গল্পের ভূষণরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে এবং মানুষ অপেক্ষা মানুষের সমাজই গন্পলেখকদের কাছে 
বড় হইয়। উঠিয়াছে । 
জব্দ নিলা 
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সাহিত্য-সন্দর্শন 


এই ধরণেব বাস্তবৃষ্টি ও বপ্ততন্ত্রেব স্ত্রপাত শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি 
ক্রান্ত গল্পেই প্রথম দেখা ষায়। তারাশঙ্কর ও ষরোজকুমার শৈলজানন্দের 
ধারারই অন্থুপন্থী হইলেও তারাশঙ্করেব গৌরব ইহার্দের অপেক্ষা বেশি। 
আধুনিক বাস্তবতামূলক সমন্তাকে গ্রহণ করিলেও তারাশঙ্কর ইহারই মধ্য 
দিযা মনুষ্যত্বের গভীর রহস্তকে স্পর্শ কবিয়াছেন। তাহার “জলসাঘর ও 
“বসকলি” সার্থক সাহিত্য-রচনার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পাবে। 
তারাশঙ্করেব ছোটগল্প ও উপন্যাসেব অন্যতম বিষব বিলীয়মান মধ্যযুগীয় 
জমিদারী বংশ । আধুনিক কালেব সংস্পর্শে এই মধ্যযুগীব সভ্যতাব 
পবাজর় যেমন তারাশঙ্করের দৃষ্টিব যথার্থতা প্রতিপন্ন কবে, নূতন 
সভ্যতাকে গ্রহণ করিবাব ওঁদাধ্য এবং আধুনিকতাও তেমন তাহাব 
প্রতিভার বিশিষ্টতাকে প্রতিপন্ন কবে। কিন্তু মানবজীবনেব “বিন্দুবিসর্গ' 
অবলম্বনে 'বনফুল+ ষে-শ্রেণীর নাতিদীঘঘ অপরূপ ব্যঞগ্জনা-দীপ্ট গল্পরচন। 
করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহা 'অতুলনীর । 

বোমার্টিক কক্পনা-কিগ্জ সুকুমাব গল্পরচনায় মণীন্দ্রলাল বস, শবদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বন্থু দক্ষত। দেখাইয়াছেন। বাংলার প্রক্কৃতিকে 
রোমার্টিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবার যে নৈপুণ্যের পবিচয় বিভভৃতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়াছেন তাহাই তীহার খ্যাতি অনির্বাণ রাখিবে। 
পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতানিষ্ঠ গল্পলেখকদেব মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বনু, 
অচিন্ত্য সেন ও মাণিক বন্য্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যে 
বুদ্ধদেবেব আদর্শ ডি. এইচ, লরেন্স ? মাণিক বন্ট্যোপাধ্যায়ের আদর্শ 
ব্যাল্জাকৃ। হাম্তরসাত্মক গল্পরচনাষ রাজশেখর বস্থু, বিভূতি মুখোপাধ্যায 
ও অমূল্য দাশগুপ্ত ক্ষমতাব পবিচয় দিয়াছেন। সুবোধ ঘোষের “ফসিল 
ও “পরশুবামের কুঠাবঃ বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটী বিশেষ স্তর সুচনা 
করিতেছে । মাম্গষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে তিনি কঠোর বৈজ্ঞানিক * 
দৃষ্টিভজি ও নির্দ্্ম সততার পবিচয় দিয়াছেন । 


প্রবন্ধ-সাহিত্ 


এপরম্বহ্ধ-তনাহ্ছিভ্ভ্য 


গগ্ঠ সাহিত্যে প্রবন্ধের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে, এই বিষয়ে কাহারও 
সন্দেহ নাই। 59170091917 প্রবন্ধকে “297 01956 £+%১ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ, কল্পন৷ ও বুদ্ধি- 
বুত্তিকে আশ্রয় কবিয়৷ লেখক কোন বিষয়-বস্তব সম্বন্ধে 
ষে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ স্থষ্টি কবেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বল! 
হয়। প্রবন্ধের ভাষ! ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনার পর ইহাই স্বীরূত 
হইয়াছে যে, (ইহা সাধারণতঃ গঞ্ভে, এবং নাতিদীর্ঘ করিয়া! লিখিতে হইবে | 
অবশ্ঠ, 1০00০-এর 447 15501 97 £%2 /12727 6/772275/272276, 
11111”এর 47:2৮, বঙ্কিমচন্দ্রের “কিষ্চচরিত্র” বা, “কমলাকান্তের 
দপ্তর” এবং শরৎচন্দ্রের “নাবীব মূল্য” পড়িলে মনে হইবে যে, দৈর্ধ্য 
ইহার পক্ষে অশোভন নয়। ৮০৪-এর £5529/ 6% 22% 
বা সুরেন্দ্র মজুমদারের “মহিলাকাব্য*ঠ কবিতাকারে প্রবন্ধ বিশেষ। 
স্থতবাং প্রবন্ধ কবিতায় লেখা যাইতে পারে না, বা হয না-- এমন কথা 
বলাও সঙ্গত হইবে না। অবশ্ঠ, গগ্চে লিখিবার রীতিটীও নেহাৎ 
মামুলীগ্রথা ছাডা কিছুই নয় । 

সাহিত্যের যাহা চিরন্তন উদ্দেশ্ত--সৌন্দর্য্য-স্থষ্টি ও আনন্দদান, তাহাই 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে, বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধ 
আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষতর ও দৃষ্টিকে সমুজ্জল করিয়া তোলে ও মন্ময় বা 
ধ্যক্তিগত, প্রবন্ধ জ্ঞ।নের বিষয়কে হাশ্তরসমণ্ডিত পুম্প-পেলবতা দান করিয়্য) 
আমাদিগকে মুগ্ধ করে ্ « [77/529% 2: & 57247£ ?%০০%+-ই এই 
জাতীয় আধুনিক প্রবন্ধকারের বিশেষত্ব । অধিকত্, শেষোক্ত শ্রেণীর উৎকষ্ট 
প্রবন্ধ পাঠকের চাবিদদিকে একটা নিভৃত ভাবমণ্ডল ( 2/%/25/4?2 ) স্থষ্টি 
করে। উহ্থাতে লেখকের কম্পমান ব্যক্তি-চিত্ব অলীম আকৃতি রূপে 
পাঠকেব প্রাণম্পর্শ করে । 


প্রবন্ধ 


৮৭ 


নিষয়মাত্রই চিরপুরাতন ও সীমাবদ্ধ; ভঙ্গিই তাহাকে চলিষ্ণ ও 
প্রাণবান করিয়া তোলে । প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে তাই এই বিষয়বস্ত ও 
বলিবার ভঙ্গির কথাই মুখ্য। বিষয়বস্তর প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়া ষে সকল বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত 
হয় তাহাদিগকে তন্ময় বা বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধ বল। 
যাইতে পাবে ।১ এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কোন সুনির্দিষ্ট জুচিসতিত (টি বা 
সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অস্ত সমন্বিত চিন্তা-প্রধান স্ষ্টি। লেখক 
গরু” সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া ণগোপালক+ সম্বন্ধে একটী কথাও ইহাতে 
বলিবেন না। কারণ, 'তাহাকে অতিগাত্রায় সংযত ও নিষ্ঠাবান হইতে 
হইবে । ইহাতে লেখকেব পাগ্ডিত্য বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হইয়া 
উঠে 1 লেখকেব ষে-ব্যক্তিত্বে পরিচয় এইখানে থাকে, তাহাব সহিত 
পাঠকের বুদ্ধির যোগ হইতে পাবে, কিন্তু হৃদয়েব সহিত কোন সংযোগ 
সাধিত হয না। [লেখক অধিকাংশ সময় এই শ্রেণীর প্রবন্ধে তাহার 
জ্ঞানের পরিধি দেখাইয়। আমাদিগকে বিস্মিত করেন অথব' তাহাব 
অনন্যসাঁধারণ চিন্তাশীলত! বা বুদ্ধিব প্রাথরতায় বিশ্মিত কবেন।) তাহার 
স্থান পাঠকেব সহিত একাসনে নহে, তিনি যেন বেদীর উপব সমাসীন 
আচাধ্য বা গুকদেবের মত পাঠককে নেহা অপোগণ্ড শিশু মনে করিষা 
জ্ঞানের আলোকণিকা বিতরণ করেন। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত, 
বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্ত্রসুন্দরের প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

কিন্ত আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে যেখানে (লেখকেব ব্যক্তি-চিন্ত। 
অপেক্ষ। ব্যক্তি-হৃদয় প্রধান। ইহার্দিগকে মন্সয় ব। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 
নামে অভিহিত করিতে পারি |] ইহা'ব। বস্তনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তিনিষ্ঠ; চিন্তাপ্রধান 
নয়, ভাবপ্রধান। বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধি চিন্ত। বা জ্ঞানের 
খোরাক প্রদান করে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে পর্যন্ত 
লঘুকল্পনা-প্রদীপ্ত করিয়া উহার হান্তোচ্ছুলবপে আমাদিগকে মুগ্ধ কবে ট 
বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ গুঞ্গন্ভীর প্রশ্ন বা জীবনসমস্তা লইয়। সুস্ম আলোচন। করিয়। 
মীমাংসার সন্ধান করিতে পারে, কিন্ত ব্যক্তিগত প্রবন্থবিষয়বস্তর 

৮৮ 


প্রবন্ধ £ 
শ্রেণী-বিভাগ 


প্রবন্ধ-সাহিত্য 


গাল্তীর্্কে লেখকের অতি অকপট ও নিবিড় ভাবরসে িগ্ব করিয! 
আমাদের চারিদিকে সুন্দর শান্ত ও কান্ত একটী ভাবমগ্ডল স্থষ্টি করে। 
বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের *বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা! গ্রধু,ন, ব্যক্তিগত 
প্রবন্ধে লেখকের 'অনুভূতি-জিগ্ধ সরস হাম্তমধুর আত্মম্পর্শ প্রধান 1) বস্তুনিষ 
প্রবন্ধে লেখক নিজেকে পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত কবেন, ব্যক্তিগত 
প্রবন্ধে লেখক পাঠকের সহিত অভিন্নায্মা হইবা, একান্ত আপনার 
জনের মত আপনাব কথাটী বলিয়া যান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক 
আত্মগ্রচার করেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্মনিবেদন কবেন) একজনকে 
আমরা শ্রদ্ধা করি, আর একজনকে আমর! ভালবানি।। বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধের 
আলোকে আমাদেব অজ্ঞানান্ধকার বিদূবিত ডে পারে, ব্যক্তিগত 
প্রবন্ধের মৃহছু আলোকরেখাক় আমরা একটী বিশেষ লোককে চিনিতে 
পাবি, এবং সেই “আলোকে নিজেরে চিনি” । (বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের বিষয়বস্ত 
সাধারণতঃ গুরুগস্ভীর এবং চিন্তাপ্রধান ; কিন্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্ত 
আকাশেব তারকা হইতে মাটির প্রদীপ পধ্যন্ত বিস্তৃ5 এবং পরমপিত৷ 
পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ কবিয়া দীনতম উপলথণ্ড পধ্যন্ত ইহার বিষয়ীভূত 
হইতে পারে । সেইজন্য 1১০০০: [,/1)0 বলেন-_ 


55017100017)98 1617809821৮ & 891%10)0175 3017)91117795 2 19 17981 & 81)০010 
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অতি পুরাতন, অতি পরিচিত বিষয়কে এই শ্রেণীর প্রবন্ধবিদ্‌ আত্মনিষ্ঠ 
করনাদ্ধারা রঞ্জিত করিয়া গুকাশ করেন, কারণ বলিবার ভর্গিট]ই তাহার 
নিকট চরম ৷ এই শ্রেণীর প্রবস্কবিদ একাস্তভাবে (আক্মনিষ্ট, জিকা 
খেয়ালী ।] সুনির্দিষ্ট সীমার বন্ধন তাহার পক্ষে বরং পীড়াদারক, তাই তিনি 
বিষ্য় হইতে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে পর্যটন করেন। এমনও 
হইতে পারে যে, প্রবন্ধকার “হুদ সন্বদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বগিক্কা সমুদ্র- 
৮৯ 
শী 


সাহিত্য-সম্দর্শন 


সন্দ্শন করেন, আবার সমুদ্র-ঙ্গান শেষ করিয়! বেলাভূমিতে দাড়াইয়া 
“বেল! ষায়' কবিতা ম্রণ করেন। অথবা, 'ভুবুনেশ্বরের মন্দির' সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখিতে ভুবনেশ্বরের 'নাক্সভমিকা” গাছেব দিকে চাহিয়া তিনি 
নিজের অগ্নিমান্দ্ের কথা ম্মরণ করতঃ হ্যানিম্যানের গুণকীর্তন করেন; 
আবার, 'নাক্সভমিকা” হইতে চায়নার গুণাগুণ বর্ণনান্তে সহসা যখন 
তিনি চীন-জাপানের বণোন্ত্ততায় নিজেকে হারাইয়া ফেলেন, তখনও 
আমাদের এতটুকু ক্লান্তি আসে না। (তাহার স্বতঃ-স্কর্ভ অথচ 
আপাতঃ-অসংলগ্র রস-কল্পনায়-_ ডাঃ জনসন্‌ যাহাকে £995 527 
0 £/%2  ££7%  বলেন_- আমরা বিমন্মিত ও আনন্দিত 
হই। ) 

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে যে-ধরণের মন্ময় প্রবন্ধের বিন্ময়কব প্রাচুর্য, 
সে-ধরণের প্রবন্ধ বাংলায় নাই বলিলেই চলে। বাংলায় এই জাতীয় 
প্রবন্ধের দৈন্যের যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালী 
সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ ও অধ্যাত্মবাদী। জীবনকে সহজ সবল রস-দৃষ্টির 
মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে যেন আমাদের প্রাণ সায় দেয় না। জীবনকে 
গভীর কবিয়! দেখিবার প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জাতিগত দার্শনিকতাব 
পরিচায়ক, জীবনের আনন্দ-বেদনাকে লঘুকান্তি-হাস্তোজ্জল করিয়া 
দেখিবার অক্ষমতাও আমাদের জাতীয় জীবনে হাম্তরসের একান্ত অসপ্তাবের 
পরিচায়ক ৷ এইজন্যই আমাদের দেশে [.207, 017986976০0, 41700, ০৫ 
009 19051) বা! 99026. হুড, 910১৪-এর মত প্রবন্ধ লেখ। তেমন 
চলিতেছে না। আর একটী কারণেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আমাদের দেশে 
হইতেছেন৷ । আমাদের দেশে কোন লেখক ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা সব্বন্ধে 
রস-সাহিত্য সুষ্টি করিলে অনেকেই তাহাকে ভুল বুঝিতে পারেন । বাঙ্গালী 
পাঠক সাধারণতঃ লেখকের মধ্যে আদর্শের মহিম! সন্ধান করেন; লেখকও 
ষে দোষেগুণে মানব, এবং তীহার ব্যক্তি-চরিত্রের হূর্বলতা-প্রস্থত 


রস-স্থষ্টিও যে ক্ষমান্থন্দর দৃষ্টিতে দেখিবার যোগ্য, এই কথ! অনেকই 
ভাবিয়া দেখেননা ! 


$১০ 


প্রবন্ধ-সাহিত্য 


(প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব-সৌরভ সঞ্চার করিবার ক্ষমতার 
উপরই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উৎকর্ষ নির্ভর করে।/টলেখক গীতিকবির 
ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ওবস্থান্থ ন্যায় আত্মসচেতন ও অহংবিদ্ধ কল্পনাপ্রবণ । তাই 
সাহিত্যিক রূপ-কর্পা বলিয়! তাহার অহমিকা পাঠককে পীড়া দেয় না, 
তাহার সহিত আত্মীয়তা সৃষ্টি করে। এবং লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা 
কামন। ও জীবনদর্শন এমন ভাবে প্রবন্ধে রূপায়িত হইয়া উঠে যে, পাঠক 
উহাকে নিজের ব্যক্তিগত ভাবনাচিস্ত। বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। 
তাহার হাসি পাঠককে হাসায়, তাহার বেদন। পাঠকের চিত্বেও কৃষ্ণ রেখা 
টানিরা দেয়, এবং তাহার প্রেমকাহিনী পাঠককে প্রেমোৎফুল্ল করিয়! 
তোলে। ৰাক্তিগত প্রবন্ধ এমন গভীরভাবে আত্ম-ধ্যানমূলক বলিয়াই ইহাকে, 
অনেবে(77% £ 795 ব। গীতিধর্মী গগ্ঘরচনা নামে অভিহিত করেন। / 
এই প্রসঙ্গে অন্ান্ত সাহিত্যিক রূপকর্্বের সহিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের 
পার্থক্য বুঝিষা লওয়! দরকার ব্যক্তিগত প্রবন্ব-শিল্পী রোমান্স অঙ্টা 
নহেন। কাবণ, রোমাম্পের উপজীব্য অসম্ভব ও কাল্পনিক বিষয়বস্ত ; 
ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জীবনের বান্তবানুভূতি। এঁতিহাসিক যেমন 
জীবনকে ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া দেখেন, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ-শিল্পী 
তেমনটি দেখেন না। জীবনের সীমাহীন ঘটনাপুঞ্জের ষে কোন একটাই 
তাহার পক্ষে যথেষ্ট । দার্শনিক যেমন জীবনের পরম সত্য উদঘাটনে 
আত্মনিয়োজিত, তিনি তন্রপও নহেন; ওপন্তাসিক যেমন জীবনের 
বর্ণনাত্মক রূপস্থষ্টি করেন, তিনি তাহাও করেন না এবং নাট্যকারের 
মত জীবনকে কর্মময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়াও প্রকাশ করেন না। 
কিন্তু তাহাব আত্মধ্যানে ইহাদের প্রত্যেকেরই স্পর্শ থাকিতে পারে। 
জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থুরসঙ্গতি সন্ধান তাহার কাম্য নয়-£ তিনি 
শুধু অপরূপ জীবনকে ছুই চক্ষু ভরিয়৷ দেখিয়৷ যান, এবং অপরূপের 
সৌন্দর্য্য যেখানে যতটুকু ছড়াইয়৷ রহিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করেন এবং 
জীবনের আশামাকাজ্ষার ও বেদনামধুরতার বিশ্ময়-রহস্তকে আপন মনের 
মমতা-মেদুব মৃদু আলো ক-সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়! তোলেন। 
৯১ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


শ্রীরামপূরের মিশনারীগণই প্রথমে ধর্মপ্রচারার্থে প্রবন্ধ-সাহিত্য স্থষ্টি 
করেন। তাহাদের ধর্ম প্রচারের চেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্য রাজ! বামমোহন 
রায়ের (১৭৭৪--১৮৩৩) বেদান্তন্যত্র (১০১৫) 
প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান, কেরী, রবিনসন্, পিয়ার্সন 
প্রভৃতি মিশনাবীগণ ধর্মসন্বন্বীষ বাকবিতগ্ডায় যোগ- 
দান করিতে গিয়া শিক্ষ। বা ধর্্মমূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ৯৮১৭ সালে 
প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়েব “বেদান্তচক্দ্রিকা* অনেকাংশে প্রবন্ধ লক্ষণাক্রানস্ত। 
এই যুগেব অন্ঠান্ প্রবন্ধসাহিত্যেব মধ্যে কিমিয়া বিগ্ভারসাব, প্রন্দ্রজালের 
ইতিহাস, জ্যোতিষ গোলাধ্যায়, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, বিজ্ঞানসেবধি প্রভৃতিব 
নাম করা যাইতে পাবে । তবে, ইহা শ্বীকাব করিতেই হইবে যে, 
শ্রীবামপুবেব মিশনাবীগণ বা রামমোহন যে-ধবণেব প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন, 
তাহ] সাহিত্যগুণেপেত নয় বলিষা প্রবন্ধ-সাহিত্যে ইহাদের মুল্য 
এঁতিহাসিক মাত্র । 

ইহাদের পব অক্ষয়কুমাব দত্তেব € ১৮২০-_-১৮৮৭ ) চারুপাঠ (তিন 
খণ্ড), বাহাবস্তব সহিত মানবপ্রকৃতিব সম্বন্ধবিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক 
সম্প্রদাষ প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাঁশিত হয়। অক্ষয়কুমারেব প্রবন্ধ 
পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতাব পরিচায়ক এবং তঁহাব ভাষা লালিত্যপুরণ 
ন! হইলেও সবল এবং সহজবোধ্য | বিগ্ভাসাগর মহাশয়েব (১৮২০-_-৯১) 
 'আত্মচবিতে' -তাহাব ব্যক্তি-হৃদয় সাবলীল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয। 
প্রকাশ পাইয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫--- ৮৯৪) গারিব'বিক 
প্রবন্ধ” ও “সামাজিক প্রবন্ধ' সহজ সবল পরিচ্ছন্ন ভাষায লোকশিক্ষাব 
উপযোগী প্রবন্ধ গ্রন্থ । হান্তপরিহাসকুশল বাজনাবায়ণ ,ব্লস্থব ( ১৮২৬-_ 
১৯৯০) “সেকাল আব একাল” বাঁমগতি স্তায়বত্েব €১৮৩২--৯৫) 
সমালোচনামূলক 'বাঙ্গাল। ভষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য । বাংল! প্রবন্ধ-সাহিত্যেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮--৯৪ ) ধর্ম, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, 
বিজ্ঞান, সমালোচন। প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ষ্ঠাহার 

চি 


বাংল। 
প্রবন্থ-সাহিত্য 


প্রবন্ধ সাহিত্য 


“বিবিধ প্রবন্ধ” ও “কমলাকান্তেব দপ্তর” বাংল। সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ৷ 
বঙ্ষিমচন্দরের প্রবন্ধের মিতাক্ষরগাঢ় ভাষা আজ পর্যন্ত বাংল! গ্-সাহিত্যে 
তুলনাহীন। দীর্শনিক প্রবন্ধ হিসাবে ছিজেন্ত্র ঠাকুরের (১৮৪৯--১৯২৬) 
তিত্ববিদ্াা” ও শীতাপাঠের ভূমিকা; উ-ল্লখষোগ্য। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 
(১৮৪৩--১৯১০ ) চিস্তামূলক “প্রভাত চিন্তা” “নিশীথচিস্ত'” এনিভৃতচিস্তাঃ 
এবং হাম্তরসাত্মক 'প্রমৌদ লহরী+ ও “ভ্রান্তিবিনোদ' প্রবন্ধ-সাহিত্যে ম্্রণীয়। 
কালীপ্রসন্নের ভাষ! ওজস্থিনী ও তাহার প্রবন্ধ বহুশ্রুতত্বের পরিচায়ক | 
চন্দ্রনাথ বস্থর (১৮৪৫---১৯১১ ) শকুন্তলাতত্ব» 'সংষমশিক্ষা+ ও “ত্রিধার + 
মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর (১৮৫৩ 
১৯৩১) শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধমাল!। এবং “তৈলদান+ নামক 
লু রস প্রবদ্ধটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই যুগের অন্তান্ত 
প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্ম উপলব্ধি-মূলক 
ব্রাঙ্গধর্ম্যেব ব্যাখ্যান”, রাজকষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নানাপ্রবন্ধ? ক্ষেত্রমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়েব “অভয়ের কথা” ও রজনী গুপ্তের *আধ্যকীন্তি, শ্রদ্ধার 
সহিত স্মবণীয়। ইহাদের পর রবীন্দ্রনাথ € ১৮৬১--১৯৪১)। সাহিত্য 
বিজ্ঞ'ন, স্বর্দেশ, ধর্ম, সাহিত্য-বিচার প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তীহার প্রবন্ধে কোথাও তত্ব, কোথাও তথ্য, আবার 
কোথাও অনুভূতি বা যুক্তি-নিষ্ঠ৷ মুখ্য হইয়া! উঠিয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই রবীন্দ্র- 
মানসেব বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি প্রবন্ধকে কাব্য-শ্রী দান কবিয়াছে। ববীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধ পাঠে আমর! বিশ্মিত, মুগ্ধ ও বিমোহিত হই, কিন্ত কখনো রবীন্্র- 
নাথের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহার নিজের স্থখছুঃখের ভাগী 
হইতে পারি না। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যে হৃদয়ের স্পর্শ থাকে, তাহ। 
অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাবৈশ্বধ্যের সুক্মতাই তাহার প্রবন্ধে বেশি 
পরিলক্ষিত হয় । একমার্রঁবলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব €(১৮৭০-__-৯৯) প্রবন্ধে 
একটী নিরাভরণ সলজ্জ ব্যক্তি-সৌরভ আস্তরিকতাপুর্ণ ভাষায় রূপ 
পাইয়াছে ॥ ববীন্ত্র-যুগের অন্ান্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে রামেন্রসুন্দর 
ত্রিবেদীর (১৮৬৪--১৯১৯)। গিরিত কথা» “কর্্মবকথা”, জিজ্ঞাসা” 


€উ৩) 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


জগদানন্? রায়ের “আলে” প্রকৃতি পরিচয়”, জগদীশ বসুর অব্যক্ত, ললিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কপালকুগ্ডলাতত্ব ও রস- প্রবন্ধ রসকরা” ব্যাকরণ 
বিভীষিকা উল্লেখযোগ্য । অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের প্রবন্ধ- 
সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম চৌধুরীর (৮৬৮-_-১৯৪৬) হাম্যরসাত্মক সুক্ষ 
বুদ্ধিনিষ্ট প্রবন্ধাবলী, মোহিতলালেব সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলী, ও 
'রাজশেখর বন্থুর কয়েকটা প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্ত আমাদের 
(জীবনের ও পারিপার্খিকের দীনতম ও নগণ্য জিনিষকে কেন্দ্র করিয়া 
ব্যক্তিগত প্রবন্ধে হাল্কা স্থুরে গভীর কথা বলিবার অনুপম ভঙ্গিটা, 
আধুনিক কালের ছুই একজনের লেখায়ই সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। ) 


স্৯০ 


্ক্মাততা কনা 


সাহিত্যের উৎকর্ষ ব। অপকর্ষ বিচারমূলক সম্যক আলোচনাকে 
সাধারণভাবে সমালোচন। নামে অভিহিত কর| হয়। সম্যক 
আলোচন। বলিতে সাহতের ভাব বস্ত রীতি 
অলঙ্কাব প্রভৃতির সামগ্রিক আলোচনাকেই বুঝায়। 
সমালোচক সাহিত্য-সমালৌচনা এত বিভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্গুস্থত 
হয এবং একই সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সময় ছুইজন মনীষীর এত 
মতানৈক্য দৃষ্ট হয় ষে, উহার কাব্য-কীত্তি সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত 
হওয়া অনেক সময় কঠিন হ্ই্য়। দাড়ায় । সমালোচনার ক্ষেত্রে এই 
মতবিরোধের কারণ বোধ হয় এই যে, ছুইজন লোক শিক্ষা দীক্ষা ও 
জ্ঞানগরিমায় তুল্য হইলেও তাহাদের রুচিব পার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়। 
আর একটা কারণেও উক্ত মতদ্বৈধতা হওয়া অসম্ভব নয়। লমালোচকের 
মতগুলি গুণ থাকা দরকার তন্মধ্যে সহদয়তা ও উদারতা সঞ্কশ্রেষ্ঠ। 
৯৪ 


সমালোচন। 
ও 


সমালোচনা 

ইহার অভাবে অনেক পুঁথিগত সমালোচক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ 
করিতে গিরা শুধু ব্যক্তিগত মতামতকে সমালোচনার ন!মে চালাইতে 
চাহেন। এই ধবণের সমালোচনার কোন মূল্য ন! থাকিলেও, মোটের 
উপর, সমালোচনার প্রযোজনীয়তা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। 
সত্যকার সমালোচন! পথভ্রষ্ট সাহিত্যিককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে 
দৃষ্টিদান করে, এবং সাধারণ পাঠকেব দৃষ্টি শাণিত, ও অনুভূতি জাগ্রত 
করে। পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সহৃদয়তা ও উদাবতা সমালোচকের শ্রেষ্ঠ 
গুণ। সহৃদয়তা ব্যতীত কোন কবি বা! সাহিত্যিক জীবনের যেই রূপটী 
যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, সেই রূপটী তেমন করিয়৷ দেখা সম্ভব হয় না) 
এবং উদ্দারত| না থাকিলেও কোন সাহিত্যের মন্ত্মূলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা 
লহজসাধ্য হইতে পারেনা । এতদ্যতীত, সমালোচককে শিক্ষিত, 
ংস্কতিমান ও সাহিত্যবোধ সম্পন্ন হইতে হইবে । এই সাহিত্যবোধ 
সাধারণতঃ শিক্ষার দ্বারা সঞ্চারিত হয় না, ইহ1 অনেকটা প্রাক্তন । 

সাহিত্যে যেমন গ্রন্থকারের আত্ম-প্রকাশ, সমালোচনায়ও তেমন 
সমালোচকের আত্মমুক্তি । এই আত্মমুক্তির মধ্যদিয়! সমালোচক পাঠককে 
গলেখকেব মনেব সহিত পরিচয” করাইয়৷ দেন। কিন্তু এই আত্মমুক্তি 
নিছক ব্যক্তিগত নয়; ব্যক্তিগত কাব্যান্থভূতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্বমানবের 
প্রত্যয়-আলে।কে বিভাসিত নব-স্থষ্টিতে মূর্ত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা 
সত্যকাব সমালোচনার পর্যায়ে উন্নীত হয় না। 

সমালোচন। সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যে 
সকল পদ্ধতি অন্ুস্থত হইয়াছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটী নিয়ে 
আলোচনা করা হইপ-_ 

(১ আলঙ্কারিক পদ্ধতি--কাব্যবিচারে যাহারা কাব্যের 
শব্ধ ও অর্থালঙ্কারের আস্বাদন করেন, তাহারা এই পদ্ধতি অনুসরণ 
করেন। ইহাদের মতে কাব্যের প্রয়োজনীয়তা শুধু উহার অলঙ্কারের 
চারুতায় । “কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ+। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 
কাব্যের ষ্টাইল. বা রীতি বিচারের উপর জোর দিয়া থাকেন। কারণ, 

৯৫ 


সীহিত্য-সন্দশন 
ইহাদের মতে *রীতিরাত্মা কাব্যন্ত'। এইরূপ বিশ্লেষণাত্ক পদ্ধতি সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা সাহিত্যকে স্মগ্রতায় দেখে না) ইহা 


ভুলি যায় যে, সাহিত্যের বিষয়বস্ত ষে বিশিষ্ট সালঙ্কাব মুস্তি পরিগ্রহ 
করে, উহার সর্বাঙীণতা অবিভাজ্য | 


(২ এঁতিহাজিক পদ্ধতি-যে সমালোচন! যুগচিত্ব, পারিপার্থিক 
ও গ্রন্থকাবের ব্যক্তি-মানসন কাব্যবিশেষে কতখানি মূর্ত হইয়াছে, 
ইহার বিচার কবে, তাহা এঁতিহাসিক পদ্ধতি শ্রেণীভুক্ত । যুগচিত্ব ও 
পাবিপার্থিক গ্রন্থকাবেব ব্যক্তি-মানসকে প্রভাবিত করিতে পারে সন্দেহ 
নাই, কিন্ত এই বিচাবেই সাহিত্যের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ হয না। 
শেঠ সাহিত্যিক যুগচিনত ও পারিপার্থখিককে নিজেব মনের জারক 
বসে রসাধিত করিয়া যে যুগ ও কালাতীত সাহিত্য স্যস্ি করিতে পারেন, 
এই পদ্ধতি তাহ! উপলব্ধি কবে না। এতদ্যতীত, এই পদ্ধতি অনেক 
সময় অতিরঞ্জনের দ্বাবা কোন কোন কাব্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ কবিতে 
পাবে বলিয়৷ ইহা নিরাপদ নয়। 


(৩) সনাতনবিধি-পল্মত পন্ধতি-_সাহিত্যবিচারে উহাব 
বহির্গত কতকগুলি সনাতন বা প্রাচীন নিষমাবলীর সাহায্যে সমালোচনা 
এই পদ্ধতিমূলক। এই পদ্ধতি অতিশর বক্ষণশীল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন এবং 
ইহ ভুলিয়। যাঁষ যে, সাহিত্য শুধু গ্রস্থকারেব ব্যক্তি- অনুভূতি ও স্ৃষ্টি-কর্ম্ম- 
নিয়মাধীন, এবং উহার বহির্গত নিরমে সাহিত্য-স্থষ্টি সম্ভব নয়। 


(৪) মনস্তত্বমূলক পন্ধতি-_যে-সমালোচন! পদ্ধতি সাহিত্য- 
বিচারে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন বা তাহার নিজ্ঞান মনের 
ছাপ সাহিত্যে কতখানি মূর্ত হইরাছে, ইহার বিচার করে, তাহা! এই 
পদ্ধতি অন্তভূত্ত। বল বাহুল্য, এই সমালোচন! সাহিত্যের নয়, বরং 
সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন ব। চরিত্রের সমালোচন! মাত্র । 

(€) ব্যক্তিগত সমালোচন।-_যে সমালোচনায় গ্রস্থবিশেষ 


সমালোচকের নিকট কেমন লাগিয়াছে, এই কথাটাই বঞ্ড, হইয়া 
৯৬ 


সমালোটন! 
উঠে, তাহাকে ব্যক্তিগত সমালোচনা কহে। সাহিত্যবিচারে সমালোচকের 
ব্যক্তিগত ভাল-লাগা-না-ল্লাগ! কথাটী উপেক্ষনীয় নয় বটে, কিন্তু দেখিতে 
হইবে সমালোচকের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দৃষ্টি, উদ্ারত! ও সাহিত্যবোধ আছে 
কিনা । অধিকারহীন সমালোচকের সাহিত্যবিচার অনেক সময় 
লাঞ্চনায় পর্যবসিত হইতে পারে এবং ব্যক্তিগত সমালোচনা অধিকাংশ 
সময় অতিরঞ্জনের প্রশ্রয় দিয়! থাকে । 


(৬) তত্বসন্ধানী পদ্ধতি-_-মালোচ্য সাহিত্য বা কাব্য কতখানি 
সমাজকল্যাণ সংসাধিত কবে বা উহাব মধ্যে কোন্‌ সত্য নিহিত 
আছে, অথবা উহার সৌন্দর্য বা রসতত্বের স্বরূপই ব৷ কিরূপ, যাহারা 
সাহিত্যবিচারে ইহাদের আলোচনা করেন, তাঁহারা এই পদ্ধতি অনুসরণ 
কবেন। এই প্রলঙ্গে বল৷ যায় যে, সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষ্য সমাজহিত 

এ মত সত্যিকারের কাব্যপরীক্ষার ফল নয়; তথ্য থেকে চোখ 
ফিবিয়ে একটা মনগডা তত্ব *। এতদ্যতীত, জীবন-স্পর্শ বঞ্জিত নিছক 
সৌন্দর্য বা রসতত্বের আলোচনা নন্দন-তত্বেব আলোচনার বিষয় হইলেও 
সাহিত্যে উহার প্রয়োগ আনুষঙ্গিক মাত্র। সাহিত্যে সত্যান্থুসন্ধানও 
যুক্তিযুক্ত নয়, কাবণ “সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপার্দান* * মাত্র। 

(৭) বস্তনিষ্ঠ পদ্ধতি__- ষে পদ্ধতি সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে, 
বিশিষ্ট এবং একক স্যষ্টি-কর্্ম হিসাবে বিচার করে, তাহাকে বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি 
বল! যাইতে পারে । এই বিচারে বিশেষ কোন যুগ চেতনা সাহিত্যে মূর্ত 
হইয়াছে কিনা, ইহ! মোটেই মুখ্য নয়; প্রাচীন বিধি-সম্মত বিচারেও ইহ। 
সাহিত্যের মুল্য নি্ধীরণ করে না; ইহাতে, গ্রন্থকারের ব্যক্তি-জীবন কতখানি 
সাহিত্যে প্রতিফলিত, এই কথাও মুখ্য নয়, অথবা সমালোচকের আত্মস্তরী 
মূল্যনির্দেশেরও এইখানে স্থষোগ নাই। ইহার একমাত্র উদ্দেস্ত, কোন 
ব্যক্তি-বিশেষ জাতীয় জীবনের এঁতিহ্া ও সংস্কতির বাহক ও ধারকরূপে 
জগত ও জীবনকে যে-রূপে দেখিয়াছেন, তাহ তাহার দৃষ্টিতে কতখানি 





* শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত £ কাঁব্য-জিজ্ঞান। ( ছ্বিতীর সংক্ষরণ ) 
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৩). 


সাহিত্য-সন্দর্শন 
স্বাভাবিক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই বিচার । এই সত্যতৃষ্ট 
সাহিত্যকে বিষয়, ভাব ও রীতির একটা পূর্ণমগ্ডল্স্বযন্বশ রূপ-স্ষ্টি হিসাবে 
দেখিতে চেষ্টা করে । এইভাবে দেখিলে সাহিত্যের যে বিচার হয়, উহা 
মূলতঃ সাহিত্যের ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথও বলেন-__ 

'নাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ)।, সাহিতোর বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ। 
মুখ্যতঃ সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্ত সাহিত্যের 
ধ্রতিহাসিক বিচার কিংব! তাত্বিক বিচার হোতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় 
প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিতাক প্রয়োজন নেই” । 

ইহাতেই প্রতীতি হইবে যে, একান্ত বস্ত-নিষ্ঠ সমালোচনাও ব্যক্তি-নিষ্ঠ 
হইতে বাধ্য ।* কারণ, ব্যক্তি-হৃদয় ব্যতীত বস্ত-সৌন্দর্যযের কোন 'ব্যাখ্যাই, 
সম্ভব নয়। বস্ত-জগৎ যেমন কবি বা সাহিত্যিকের মনের পবশে রডিন 
হইয়! কায়া-কাস্তিময় হইয়া উঠে, সাহিত্যিকের "রচনাও (যাহা 
সমালোচকের বস্ত-জগৎ ) তেমন সমালোচকের মনের পরশে 'আবেকটু 
রঙিন” হইয়া উঠে । বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলাল, ভ্রমর, কুন্দ প্রভৃতি চরিত্র- 
সৃষ্টি করিয়াছেন; শরৎচন্দ্র দেবদাস, মহিম সুরেশ, রমা, অচলা, 
কিরণময়ী, কমল প্রভৃতি চরিত্র অস্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদেব 
সমালোচক আবার গ্রস্থকারের স্থপ্টির সাহায্যে স্বকীয় কবি-মানসেব 
অভিনব রূপ-স্থষ্টি করেন । বস্তৃতঃ, সমালোচক সর্ধমানবেব প্রতিনিধি- 
রূপে সাহিত্যিকের রূপ-স্থ্টি ও সৌন্দধ্য-কল্পনাকে পাঠকের সম্মুখ 
প্রতিভাত করেন__ এবং সাহিত্যের এই পরিচয়-প্রদান নব-স্থষ্টির মতই 
হইয়া উঠে । সমালোচক একান্তভাবে ব্যক্তি-নিষ্ঠ হইয়াও বহর প্রতিনিধিত্ব 
করেন এবং সাহিত্যিক যেমন সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্ম-মুক্তিব সন্ধান 
করেন, সমালোচকও তেমনই অপরের স্থষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়। তাহার 
ব্যক্তিগত ধ্যানধারণাকে স্পষ্ট কবিয়া তোলেন। কাব্যপাঠে পাঠক 

যে-আনন্দ পাইয়াছে, সমালোচনা যর্দি সে-আনন্দ টে পারে, তবেই 
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অনেকে মনে করেন, সমালোচক অ্রষ্টা নহেন- অন্ততঃ, মূল 
সাহিত্যিকের তুলনায় তাহ।র স্থান অনেক নিয়ে ।* লেখক জগৎ ও জীবন 
সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছেন, তাহ।কেই তীহার কাব্যে 

জট এ বূপ দেন। স্থতরাং, তিনি অ্টা, এই বিষয়ে কাহারও 

ৃ সন্দেহ নাই। কিস্তু.লেখক যেমন আপনার মন 
দিযা জগৎ ও জীবন সন্বন্ধে অনুভূত সত্য ও সৌনর্ধ্য স্থষ্টি করেন, 
সমালোচক ও তেমন সাহিত্যিকের আন্তব সত্যটীকে নিজের মনের 
র.স রসায়িত কবিয়া “নুতন স্ষ্টি করেন। অবশ্ত, এই কথা হ্বীকার 
কবিতে হইবে ষে, সমালোচক ও সাহিত্য-শ্রষ্টার স্থষ্টির মধ্যে একটু 
পাথক্য আছে।* সাহিত্য-অষ্টার বিষয়বস্ত সীমাহীন, সমালোচকের 
বিষষবস্ত সসীম। একজন নিজের ইচ্ছান্ুযায়ী গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারা 
জীবনে রূপদান করেন, আর একজন রূপ-স্থষ্টি উপলক্ষ করিয়৷ নূতন 
স্থষ্টি করেন। এবং সমালোচকও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণাঁর সাহাষ্যে, লেখক 
যাহ লিখিয়াছেন, তাহ! শুধু ষাচাই-ই করেন না, তিনি যাহা লিখিতে 
পারেন নাই, বা যাহা তিনি বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার 
সম্বন্ধেও ইঙ্গিত প্রদান করিয়া তাহার স্বকীয় অন্ুভূতি-সঞ্জাত জীবন-দর্শন 
গড়িয়া তোলেন । সাহিত্যিক জীবনের রূপ দান করেন, কিন্তু সমালোচক 
ষেন সাহিত্যিকের হাতের কলমটি লইয়! বলেন, "না, আপনি যে 
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সাহিত্য-সন্দর্শন 


ভাবে বিষয় ব৷ চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, উহাতে তাহার স্বাভাবিক পরিণতি 
এমন বা তেমন হইবে আপনি যাহা বলিতে, চাহেন, তাহা! হইতে 
পারে ন।,। অনেক সময় আমর দেখিতে পাই, সমালোচক দেখাইয়া 
ন! দিলে কোন্‌ কাব্য বা কাব্যাংশ কতখানি শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাদের 
কাছে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। সমালোচকই সাহিত্যের অন্তনিহিত 
সৌন্দর্যকে উদ্ধার করিয়া পাঠকের বিস্ময-স্থষ্টি কবেন ও আনন্দ বদ্ধন 
কবেন। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, সাহিত্য-শ্রষ্টার সভায় 
সমালোচকও “আপন মনের মাধুবী মিশায়ে” নৃতনতর স্থষ্টি কবেন। 
এই সৃষ্টি তাহার আত্মাব প্রতিধ্বনির অন্ুরূপ-_তাহার আত্ম-চরিতেব 
ংশ বিশেষ। সমালোচক তাহার অগ্রজ সাহিত্যিকের স্থষ্টির উপব 
নির্ভর করেন সত্য, কিন্ত রূপায়ন-দক্ষতা যদি তাহার থাকে, তবে 
তাহাকে অআষ্টার সম্মান দান করিতে কাহারও কুগ্ঠার কারণ নাই।* 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যেমন জীবন ও জগতের সতবকে রূপদান কবেন, 
সমালোচকও তেমন বন্ধনবিমুক্ত মনোবৃত্তি ও দৃষ্টি দ্বারা 'নিতুই নব 
সত্য ও সৌন্দর্য্য পাঠকের গোচর করেন । এইজন্ত বল! যাইতে পাবে বে, 
সমালোচনা- প্রতিভ৷ চিরচলিষুণ বিশ্ব-স্থষ্টি-প্রতিভারই অনুরূপ । 
বাংল! সমালোচনা-সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র, সন্দেহ নাই । এই সম্বন্ধে 
শশাঙ্কমোহন সেন কয়েক বৎসব পূর্বে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, “তুলন৷ 
ব্যতীত প্রকৃত সমালোচনা! নাই; বহৃদর্শন ব্যতীত প্রকৃত 
তুলনা হইতে পারে না; আবার সহদয়তা ব্যতীত 
সমস্তই বিফল। বঙ্গীয় সমালোচনায় তিনেরই অভাব 
পরিৃষ্ট হইবে 11 বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্য ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে, 
ইহাই আশার কথা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সমালোচনা- 
সাহিত্যের সুচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা বড কাচা, বড় অপক। 


বা স্পা পপীশাশাটিশিিশিী শশা 


বাংল! সমালোচনা - 
সাহিত্য 
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1 বঙ্গবাণী, পৃঃ ২*৯। 
১০৩ 


স্রমালোচনা 


ইহার মধ্যে রসযোধের পরিচয় থাকিলেও সত্যকারের সমালোচনা- 
সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ছিল না বলিলেই হয়। অবশ্ত এই কথা 
স্বীকার্ধ্য যে, “বঙ্গদর্শন” প্রকাশেব প্রা ২১ বৎসর পূর্বে রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র (১৮২১--৯১) সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ? (১৮৫১) নামক 
মাসিক পত্রে সমালোচনার প্রথম স্ুত্রপাত হয় । এই কাগজে বিগ্ভাসাগর, 
বাজনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুক্দন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু লেখকের গ্রন্থ 
সমালোচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংশই কালীপ্রসন্ন সিংহ 
মহাশয়ের লিখিত। স্ুতরাং তিনিই বাংল! সাহিত্যে আদি সমালোচক *%। 
বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচনা-পদ্ধতি “রহস্য সন্দর্ভ' “সর্বার্থ সংগ্রহ? ও 
ঢাকার 'মিত্রপ্রকাশ+ প্রভৃতি পত্রিকায় অন্ুস্থত হইয়াছিল। ইহার পর 
বঙ্িমচন্দ্র ব্যতীত তৎকালীন সমালোচকদের মধ্যে কালীগ্রসন্ন ঘোষ, 
চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্জ্র সরকাব, (১৮৪৬--১৯১৭ ), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতিব নাম উল্লেখযোগ্য । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই ( ১৮৩৮--৯৪ ) বাংলায় 
সম লোচনা-সাহিত্যের অগ্রদূত। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, 
সমালোচনাও সত্যকারের স্ষ্টি-মূলক সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইতে 
পারে। তুলনামূলক সহ্ৃদয় সমালোচন! তিনিই প্রথম স্থষ্টি করিলেন । 
উত্তরচরিত” “বিদ্ভাপতি ও জয়দেব”, "শকুস্তলা মিরন্দা ও দেসদে মোনা”, 
'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব” “দীনবন্ধুর কবিত্ব” প্রভৃতি সমালোচন! নিবন্ধে 
যে অন্তদদ-ষ্টি, বহুশ্রতত্ধ, বিচারবুদ্ধি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় পাই, তাহা 
বাঙ্গাল! সমালোচন:-সাহিত্যের দিগ্দর্শনী হইয়া! রহিয়াছে? 1। বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্রার সমসাময়িককালে লিখিত বীরেশ্বর পাড়ের “উনবিংশ শতাব্দীর 
মহাভারত (১৮৯৭), পূর্ণচন্দ্র বস্থর “সাহিত্যচিস্তা, (১৮৯১) ও 
গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরীর “বঙ্িমচন্ত্রঁ সমালোচনা-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য । 
বঙ্কিমচন্দজ্রেরে পর ববীন্দ্রনাথ সমালোচনা সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ 
সাধন করেন। তিনি একদিকে যেমন লেখকের মনটাকে পাঠকের 
_. * সমালোচনা-সংগ্রহ (0. 0.) 
1 মজুমদার ও দাশ £ বক্ষিম-স্বৃতি 
১০১ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তেমন আবার স্ষ্টি*মূলক সমালোচনার 
ক্ষেত্রেও বিশ্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচন।- 
সাহিত্যেও তাহার কবি-মনের পরিচয়টা সুম্পষ্ট। প্রাচীন সাহিত্য, 
আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য ও সাহিত্যের পথে তীহাব বিখ্যাত 
সমালোচন! গ্রন্থ । 

রবীন্দুযুগের অন্যান্ত সমালোচকদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বামেন্ু 
সুন্দর ত্রিবেদী ও অজিত চক্রবর্তীর নাম স্মরণীয়। সাধারণতঃ একটু 
ভাবপ্রবণ হইলেও বাঙ্গালীর হৃদয়, বাঙ্গালীব দৃষ্টি ও বাঙ্গালীর মমত! 
দিবা দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬--১৯৩৯) মত আর কেহ বাংলা সাহিতাকে 
দেখেন নাই। অপেক্ষাকৃত পববর্তীকালে পাশ্চাত্য সমালোচন'-দর্শন- 
প্রভাবিত শশান্কমোহন সেনের ( ১৮৭৩--১৯২৮ ) নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। মধুসথদন”গ ও “বঙ্গবাণী” তাহার ছুইখানি অনতিক্রমনীয় 
সমালোচনা-গ্রন্থ। আধুনিক কালে যাহারা বাংলা সমালোচনা- 
সাহিতো।র পরিপুষ্টি বিধান করিতেছেন, তন্মধ্যে অতুলচন্ত্র গুপ্ত, নলিনী 
গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্য্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী 
প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পাবে। 


১০৭ 


১১ 
গগছ7-এমাজ্ডিভ্ভ্য (বিবিধ ) 


উপরে যে কয়েকপ্রকার গগ্ঠ-সাহিত্য আলোচিত হইয়াছে তাহ 
ব্যতীত জীবনচরিত, আত্মচরিত প্রভৃতি আরও কয়েকটি এই অধ্যয়ে 
 আমর। আলোচন] করিব। 

জীবন-চরিতের সাহায্যে আমর! মানুষের অন্তর পুরুষটাকে জানিতে 


পারি। চরিত-লেখকদিগের কতকগুলি অস্থবিধ আছে। প্রথমতঃ, 
লেখকের পক্ষে অনেক সময়েই মৃত ব্যক্তির জীবনী- 


ংক্রান্ত যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয় না। স্বল্প বিষয়-বস্তই তাহাকে অনেক সময় একমাত্র মুলধন বলিয়! 
গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর পর কোন্‌ ব্যক্তির জীবনের 
কতখানি প্রবান্ত, কতখানি অপ্রকাশ্ত, ইহাও বিবেচনার বিষয়। 
অবগত, ইহা প্রায় সর্বববাদীসম্মত যে, মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির দৌষগুলি 
গোপন করির! তাহার গুণেরই সমাদর করা বিধেয়। কিন্তু অস্বাভাবিক 
আত্মগোপন দ্বারা আবার জীবনচরিতের অসম্পূর্ণতা বিধান করা হয়। 
আসল কথ! এই, লেখক এমন ভাবে গ্রহণ ও বর্জন করিবেন, যাহাতে 
পবিপুর্ণ লোক-চরিত্রটা অঙ্কনে তাহার মোটেই অন্থুবিধ! না হয়। 
এইজন্য লেখকের মানবচরিত্র সম্বন্ধে গভীর অর্তদষ্টি থাকা বাঞ্নীয়। 
যাহার জীবনচরিত লিখিত হইবে, তাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্থিত হওয়া লেখকের 
একান্ত কর্তব্য; নতুবা তিনি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটার চিত্ব-কথা 
সর্বজনবেগ্ করিয়! তাঁহারই আদর্শকে মূর্ত করিতে পারেন না । এতঘ্যতীত, 
তাহাকে পর্বত্রই মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নিজে অষ্টা হইলেও, 
তাহার স্থষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবভাবনার স্থান নাই। তিনি যাহ! 
দেখিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহ! শুধু চিত্রকরের গ্টায় অঙ্কন 
করিবেন। জীবনচরিতটী কত গভীর করিয়া, কত অন্তহীন কালের 
১০৩ 


?  জীবন-চরিত 


সাহিত্য-সন্র্শন 


জন্ত মানবসমাজকে অন্প্রাণিত করে এবং উহা লোকটীকে কতখানি 
জীবস্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, ইহার উপর জীবনচরিতের শ্রেষ্ঠত্ব 
নির্ভর করে । ইহাতে অঙ্কিত মানবাত্মার জয়ষাত্রার কাহিনী আমাদিগকে 
যদি আশায়, ভরসায় ও সহান্ভূতিতে উদ্বদ্ধ করিয়া দিতে পারে এবং 
আমাদের মধ্যে তদচুবূপ ভাব-কল্পনার অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে, 
তবেই উহার সার্থকতা । বলা বাহুল্য, এই জাতীয় জীবন-চরিত খুব 
অধিক সংখ্যক নাই। যে কয়েকটা আছে, তন্মধ্যে [,ম৪৪সএর 7%% 
০/ ০০£//6) 73099৬91]1-এর 225 2৮ 277, 42759, এবং বাংলা 
স!হিত্যে অজিত চক্রবর্তীর “মহষি দেবেক্নাথ ঠাকুর”, যোগীন বন্থর 
“মধুসুদূনের জীবনী”, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ভিদেব-চরিত” নগেন্জর 
চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিগ্ভাসাগর চরিত, 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ-চরিত”এর নাম কব যাইতে পারে । 
জীবন-চরিত ব্যতীত আত্ম-চরিত নামক আব এক শ্রেণীর 
সাহিত্যের কথা না বলিলে এই অধ্যায়টী অসম্পূর্ণ থাকিয়া ষাইবে। 
ডাঃ জন্সন্‌ বলেন যে, প্রত্যেকের জীবনচরিত 

নিত আত্মরূত হওযাই বাঞ্চনীয় । এক হিসাবে কথাটী 
সত্য। কিন্ত অনেক সময দেখা! যায়, আত্মচরিত লেখকগণ আত্মচরিতকে 
এমন দান্তিকত। ও অসামান্ত লজ্জাহীন বর্ণনায় ক্লান্ত ও মিথ্যার প্রশ্রযে 
ভাবাক্রান্ত করেন যে, এ সব দেখিয়া আমবা লেখকের প্রতি ভক্তি, 
শ্রন্ধা/ ও বিশ্বাস রাখিতে পারি না। বিশেষতঃ, লেখক নিজের কথা 
বলিতে গিয়া ষখন ভবিষ্যৎ কালের পাঠকের কথা ল্মবণ করেন, 
তখন লঙ্ঞ ও বিচারবুদ্ধি আসিয়! পড়ায় ত্বাহাব জীবনের অনেক গভীব 
কথাই তিনি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন না। ফলে, 
তিনি অকপটে আত্ম চরিত রচনা করিতে পারেন ন1। এইজন্য আত্ম-চরিত 
অনেক সময়ই ব্যক্তি-জীবনের সঠিক বৃত্তান্ত নয়। কিস্তু ধিনি জীবনের 
কথা, অভিজ্ঞতার কথা অকপটে বিবৃত করিতে পাবেন, তীহার গ্রন্থে 
সত্য ষেরূপ সুন্দর ও অভাবনীর প্রাণরসে পরিপুষ্ট হইয। উঠেঞ্াহা 

১০৪ 


গঞ্ঠ-সাহিত্য 

চিরদিনের সাহিত্য হিসাবে অনবগ্ধ। আত্ম-চরিত লেখকের পক্ষে অতি 
মাত্রার নম্রতা বা অতিমাপ্রায় আত্ম-সচেতনতা, উভয়ই ক্ষতিকর । লেখক 
কখনো কখনে। সুসংবদ্ধ আত্ম-চরিত ন! লিখিয় জীবনের দৈনন্দিন ঘটন।- 
পরিক্রমা--2)22% বা আত্ম-পী, এবং 25792? ব। স্বতি-কথা রচনা 
করেন। এই জাতীয় পুস্তকে লেখকের ব্যক্তিগত দিকটী অধিকতব 
পরিস্ফুট হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ইংরেজী সাহিত্যে 9৮, 40£98037)৪-এর (0০%/5551%$) 091০7)- 
এব 44296292721) 1085155-এর +41£%/9197// ০৮ £& 
5%227-? 27, এবং বাংলায় মহধি দেবেক্্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী 
ও নবীনচন্দ্র সেনের আত্মচরিত উল্লেখষোগয | 9817056] 7৮97৮5-এব 
77107 ও 44 %/21577%?//-এর মত বই বাংলাক় বেশি নাই। এই 
প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র দত্তের “পুরাণে! কথা” ও চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'গদাধর শন্খা ওরফে জটাধারীর রোজনাম৮,-র নাম করা যাইতে পারে। 
স্থতি-কথ। জাতীয় বইয়ের মধ্যে ইংরাজীতে নেপে।লিয়ন-এর স্থৃতি-কথা 
এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথের “জীবন-স্থৃতি” ও “ছেলেবেলার, নাম করা 
যাইতে পারে । 

চিঠি-সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও আবার ছুইভাগে 
বিভক্ত, থা-_ পত্রিকা (42626) ও চিঠি (2£/57) ॥ প্রথমোক্ত 
রচনা কোন শ্োতৃবর্ঁকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত এবং 
উহাতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও সৌষম্য বিদ্যমান | 
ইহা! যেন সর্বসমক্ষে বক্তৃতা-প্রদানের মত। কিন্তু চিঠির মুল্য বস্তৃতায় 
নয়, আড়ভম্তর-পুর্ণ ও আভরণমণ্ডিত সৌন্দর্য/-স্ষ্টিতে নয়,__দুইটী মানবাত্মার 
পরস্পরের হাদয়ের সংষোগে-সাধনে। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে লেখকের 
অভিজ্ঞত! ও ভূয়োদর্শনের কথা পাই, তাহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ 
করি--কান পাতিয়। তাহার মনের কথা শুনিতে পাই না। এই জাতীর 
চিঠিসাহিত্যে ভাঃ জন্সন্‌ ও ষিভেন্সনের চিঠি, এবং বাংলায় নবীনচন্দ্রে 
প্রবাসের পত্র” রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপত্র” 'জাপান ষাত্রীব ডায়েরী” “রাশিয়ার 
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সাহিত্য-সন্দর্শন 

চিঠি” ও শরৎচজ্রের বা মধুসদনের কতকগুলি চিঠি এবং স্বামী বিবেকা- 
নন্দের 'পত্রাৰলীর” নাম উল্লেখষোগায । প্রথম শ্রেণীতে লেখক কৰি বা 
সাহিত্যিক, দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখক মান্ুষ। ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
চিষ্টিসাহিত্যে কুপার, ল্যান্ব, কীটন্‌ প্রভৃতির চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
এই জাতীয় চিঠি-সাহিত্য বাংলায় নাই বলিলেই হয়। 

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত সাহিত্যও গছ-সাহিত্যের একটা বিশেষ দিকের 
পুইসাধন করিয়াছে । মানুষ ষে কেবল নিজেকেই জানিতে চায় 
তাহাই নয়, বাহিরের জগতের আহ্বান প্রতি- 
নিয়তই তাহাকে টানিতেছে। এই আহ্বানে প্রলুব্ধ 
হইয়া অনেক লোক দেশভ্রমণে বহির্গত হয়। নানাদেশ, নানাজাতি, 
তাহাদের এঁতিহ্া ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্নরূপে 
ধরা দেয়। বাহিরের এই বস্তসত্তাকে লেখক মানস-রসে প্রত্যক্ষ 
করিয়া তথ্য-সম্থলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন । এই জাতীয় গ্রন্থে বস্ত-সত্তাব 
প্রাধান্ত থাকিলেও উহার মধ্যে ব্যক্তিগত-দৃষ্টিভঙ্গিও থাকিতে পারে। 
ইংরেজী সাহিত্যে হক্সিলির 455446 42/2/ পাঠি করিলে দেখ। যায় যে, 
যে-তাজমহল বিশ্বের অসংখ্য নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহ! লেখকের 
নিকটে শুধু এইখ্বর্্যের ব্যর্থতার প্রতিসৃষ্থিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে । সুতরাং 
লেখকের ব্যক্তিগত চিত্তও এখানে ধরা পড়ে । 

ধিনি ভ্রমণবৃত্তাস্ত লিখিতে চাহেন, তাহার দৃষ্টি অপক্ষপাত, মন 
সংস্কতিবান ও যে-কোন জিনিসকে সহৃদয়ত! দ্বারা! গ্রহণ করিবার 
ক্ষমতা থাকা চাই। বাংলায় যে কয়েকটা ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত আছে, তন্মধ্যে 
হুর্গীচরণ রায়ের “দেবগণের মর্ত্যে আগমন নামক বইখানা গল্প-মাধুর্ষে, 
হাক্চরসে ও তথ্য-পরিবেশনে অপূর্ধব । এতদ্তীত, রবীন্দ্রনাথের 'জাপান- 
পার্ট”, “যাত্রী” “রাশিয়ার চিঠি? ; জলধর সেনের “হিমালয়+; প্রবোধকুমার 


সাক্সযালের “মহা প্রস্থানের পথে” ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে প্রবাসে, বিশেষ 
উল্লেখষোগ্য ৷ 


ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত 
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2নলামমাম্উিস্নিজন্স্‌ ও ক্ল্যানিনিসজঙ্স্‌ 


সমালোচনাশান্ত্রে রোমার্টিসিজম্‌ ও ক্ল্যাসিসিজম্, এই ছুইটা শব্দ 
প্রভৃত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এইজন্ই ইহাদের মূল কথাটী সম্বন্ধ 
পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্তক | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে, এই যুগের ষুগন্ধর কবিগণ ফরাসী ও ল্যাটিন কবিদের অনুপ্রেরণায় 
ব্যঙ্গ-কবিতাকেই শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া! মনে করিতেম। 
কবিতায় তাহারা কোন এশী-প্রেরণা বা দিব্যামু- 
ভূতিকে স্বীকার করিতেন না; বরং মস্তিষ্ষ-প্রস্থত 
বুদ্ধিনিষ্ঠ কল্পনাকেই তাহার! ষথাসর্ধম্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের কবিতায় ভাবাহুভূতির আস্তরিকতা মোটেই ছিল ন|; তাহার 
প্রাণ দিয়া অনুভব করেন নাই, মস্তি দিয়া, বিচার দিয়া, বুদ্ধি দিয়া 
উপলব্ধি করিতেন। এইজন্য তাহাদের কবিতা নীরস শব্াড়ম্বরে 
পর্যবসিত হইত। এই জাতীয় কবিতার তথাকথিত সংযমের বিরুদ্ধে 
অষ্টাদশ শতাবীর শেষ দিকে গ্রে, কলিন্স, ব্রেক, বার্ণস্‌ প্রভৃতি ক্ষীণ 
অথচ স্পষ্ট বিদ্রোছের সুচনা! করেন। ইহাদের পরে ওয়ার্ডম ওয়ার্থ 
ও কোল্রিজ ১৭৯৮ ব্তরীষ্টান্দে 77141 22245 নামক কাব্য প্রকাশ 
করিয়া শাহিত্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাহাকেই ইংরাজী 
সাহিত্যে 27272 24952727-এর শ্ন্রপাত বল! হয়। ইহার! 
ঘোষণা! করিলেন যে, সত্যকার কবি-কল্পন৷ মন্তিষ-প্রহ্ুত নহে, হায়- 
গ্রন্থত। হাদয়-প্র্থত এই কল্পনার সাহায্যে তাহাদের কাব্যে যথাক্রমে 
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সাহিত্য-সন্দর্শন 


দীনতম বস্ত কল্পনা-কান্ত বপ-পরিগ্রহ করিল, এবং অতিলৌকিক 
বিষয়বস্তও একান্ত স্বাভাবিক রূপে প্রমুর্ত হইল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিনিষ্ঠ কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করিয়] যে-যুগ অবতীর্ণ হইল, তাহাই ইংরাজী সাহিত্যে রোমার্টিক 
যুগ। পূর্বযুগের কবিতা বিচার ও বুদ্ধিপ্রধান, এই যুগের কবিতা 
কল্পনা-প্রধান। তাই, এই যুগের কবিগণ দেখিলেন, আকাশের 
তারায় ও স্তব্ধ নীলিমায় কোন্‌ ভাষাহারা সঙ্গীত; শিশু-প্রকতিতে 
কী অপুর্ব বিস্ময়; দীনতম কৃষাণ-জীবনে কী অপরিসীম শাস্ত 
মহিমা ; অতিলৌকিক জগতের অবাস্তবতা কতখানি স্বাভাবিক ও সত্য; 
অতীতের অন্ধকাবয্নান সৌন্র্য্যে কী সীমাহীন কান্তি; পতিত ও 
ব্যথিত জনের হৃদয়-কন্দরে কী স্বর্গীয় মাধুর্য ১ প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ 
শব্দে কী অপুর্ব আমন্ত্রণ ! 

এখন কথা হইল, কী করিয়া! এই জিনিষটা সম্ভব হইল ? এই নূতন 
ভাব-দৃষ্টির নবজন্মের পশ্চাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় তিনটা । ইহার এক 
দিকে রূুশোর বিদ্রোহমূলক জীবন-দর্শন, অপব 
দিকে জার্মানীর ক্যাণ্ট-হেগেল প্রবর্তিত তুরীয়বাদ 
( 275%5627%227225% ) | রুশো 42724, 
7%62 52222£ 0০27%/7264, 2522 279£56 প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া 
মানুষ হিসাবে মানুষের জীবনের মর্ধ্যাদাবোধ, প্রকৃতির সহিত মানবমনের 
নিগুঢ় সম্বন্ধ ও £প্রমের অভাবনীয় শক্তি সম্বন্ধে তৎকালীন জনমনকে 
সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, জার্্মাণ-দর্শন মানুষের ভাব- 
জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল 1 ক্যান্টই প্রথম বস্ত জগৎকে কবির 
আত্মরসে রসায়িত অখণ্ড সৌন্দধ্য রূপে উপলব্ধি করিলেন, এবং রুশো 
অপেক্ষা উগ্রতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্যাণ্ট*এর পর 
জার্মান-দর্শনের আর একটা তত্ব--চিৎ (7/5%2) ও জড়ের (742//2% ) 
অদ্বৈতবাদ-_ এই রোমার্টিক ভাব-কল্পনাকে পল্লবিত করিয়াছিল । 
ভূতীয়তঃ, ফরাসী-বিপ্লবের অনুপ্রেরণা । ফরাসী-বিপ্লব এক ভ্ডরুসাবে 

৯৮৮ 


10100801015 যুগ 
প্রবর্তনের কারণ নির্দেশ 


রোমান্টিসিজম্‌ ও ক্ল্যাসিসিজম্‌ 


ব্যর্থ হইলেও বিপ্লববাদীদের সেই “সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার, উদাত্ত বাণী 
মানুষের ভাবজগতকে নবজন্মদান করিয়া গিয়াছে । এই তিনটা কারণেই 
রোমার্টিক যুগ সম্ভবপর* হইয়াছিল-_মানুষের চক্ষে বিশ্ব অভিনব রূপে 

দেখা দিম্াছিল। 
সমালোচকগণ এক এক ভাবে এই মানস-দৃষ্িভন্গিকে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। আমর! কয়েকটা উল্লেখযোগ্য মত আলোচনা করিব। 
ডয৪১০৪-)00690 বলেন, রোমার্টিক ভাব-কল্পনার 

110171)81)110181)) 
অর্থ কি? বিশেষত্ব, বিশ্মর়-রসের পুনরুজ্জীবন (70675627162 
2/ 27227 ) 3; 7৪69: ইহাকে সুন্দরের সহিত 
অন্তুতের পরিণয় ( 42229 27577227255 6০ 8৫229 ), 7০৮০) 
77020 ইহাকে সাহিত্যে উদ্দার-প্রাণতা।, 1371170961919 ইহাকে সাহিত্যে 
আত্মমুক্তি, আবার কেহ বা ইহাকে প্রকৃতির বপমাধুর্্যানুভূতি (22/7% 
/০ 4/2//5 ) বা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধারপে আখ্যাত করিয়াছেন। 
ইহাদের কোন সংজ্ঞাই সর্ববদেশদর্শী নয়। এমতাবস্থায় আমরা! [৩:০70- 
এর +47% 27207227270 2222/917272£ 027 277252722/226 
52%528£4//,-কেই সর্বাপেক্ষা উপষোগী সংজ্ঞা বলিয়। গ্রহণ করিতে 
পাবি। তিনি বলেন যে, কল্পনা-প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই রোমার্টিক 
কবিতার লক্ষণ। সত্য কথা বলিতে কি, কল্পনা-প্রবণতাই এই যুগের 
কবিতাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সংযত-কল্পনার যুগ হইতে বিভিন্ন করিয়াছে । 
ধাহার কল্পনা নাই, তিনি কখনো বিস্মর-বিমুগ্ধনেত্রে সাধারণ জিনিষের 
মহিমার দ্দিকটী উপলব্ধি করিতে পারেন ন1 ; কল্পন! ন! থাকিলে কখনো 
স্থন্দর ও অদ্ভুতের মিলনটা কাহারও দৃষ্টি-সম্ুখে প্রত্যক্ষ হয় না। স্বপ্প- 
সন্তষ্ট, কল্পনা-বিহীন মানুষ কখনে! আত্মমুক্তির প্রয়োজন অন্ভব করে না 
বা বিশ্বের যাবতীয় বস্ত-সত্তাকে উদার অনুভূতির ছ্বার৷ গ্রহণ করিতে 
পারে না। আবার, এই কল্পনাবলেই কবি বর্তমানের বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া, 
কখনো অতীতের স্থৃতি-গুঞ্করণে, কখনে৷ বা অনাগতের মোহে মুগ্ধ 
হইতে পারেম অথবা প্ররুতির রূপ রস আস্বাদন করিতে পারেন। 

৯৩৪৯ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


্থতরাং দেখ| যায় যে, এই একটা মাত্র কথাই 239%55/525%- 
এর অন্তনিহিত সত্যকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে। ইংরেজী 
সাহিত্যেও দেখিতে পাই যে, এই কল্পনা বলেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ 
সাধারণ বস্তকে অসাধারণ গৌরব-মহিম! দান করিয়াছেন এবং প্রককতি- 
পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন; কোল্রিজ অতি-প্রাককৃত 
পরিবেশকে স্বাভাবিকতা দান করিয়াছেন ; শেলী অনাগত জগতের 
কল্পনায় বিমুগ্ধ ; কীটস্‌ ও স্কট অতীতের মধু আহরণ করিতেছেন; এবং 
বায়রণ আত্মমুক্তির আকাঙ্ষায় অধীর হইয়া! উঠিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
ম.ন রাখ! দরকার যে, ইহাদের প্রত্যেকের কল্পনাই একান্তভাবে 
আত্মপরায়ণ । 


ভাবতচন্ত্র-প্রমুখ কবিদের যুগে সাহিত্যে যুক্তি-প্রধান, বস্তনিষ্ঠ ও 
বিজ্রপাত্মক রচনাবই প্রাধান্য ছিল । বিশেষতঃ, ছন্দের দিক দিয়াও এই 
যুগে পয়ার ছন্দই কায়েমী হইয়া উঠিয়াছিল। পববর্তী 
কবিদের কালে ইহার বিরুদ্ধে ভাববাদ, ব্যক্তি-নিষ্ঠা 
ও কল্পনা-প্রবণতার যে নবধুগ প্রবর্তিত হইল, তাহাই 
বাংলা সাহিত্যেও রোমান্টিক যুগ বলিয়া অভিহিত। মধুস্দ্ূন দত্তেব 
ব্যক্কি-স্বাতন্ত্যময় বিদ্রোহী ভাব-কল্পনায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের অতীত- 
বিহারী উপন্যাস-স্থষ্টিতে, নবীনচন্দ্রেরে অতীত-উদ্ধারে, হেমচন্দ্রের আত্ম- 
বিলাপে, বিহারীলালের আত্ম-বিভোবতায়, রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ 
ভববাদে, এবং শরৎচন্দ্রের পতিত ও নির্যাতিত মানবতার প্রতি শুদ্ধায়-__ 
সেই একই রোমা্টিক সুর । 

অনেকে মনে করেন, £0%27/6 ও 0/255429-2এই ছুইটা 
মানস-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। কিন্তু ইহা! একান্ত ভ্রান্ত ধারণ! । 

কল্পনা -ও বুদ্ধিবৃত্তি, এই ছুইটা মানব মনের চিরস্তন 

সিজন লক্ষণ_ একটা ব্যতীত অপরটা' অর্থহীন । রোমান্টিক 

কল্পনা মানবচিত্তকে আন্দোলিত, উদ্বেলিত ও সচল 

করেঃ ক্ল্যাসিক কল্পনা সংযত ও সংহত করে। কল্পনা-প্রবণ্ভ! £তেতু 
১৯৩ 


বাংল৷ সাহিত্যে 


[001)191)11051)) 


রোমার্টিসিজম্‌ ও ক্ল্যাসিসিজম্‌ 


একটী অঘটনঘটনপটীয়সী, আীস্ত, বিদ্রোহী; অপরটী শাস্ত সমাহিত- 
সাধনার পক্ষপাতী । প্রথর্মটার কথা বলিলেই উত্তেজনা, উন্মাদন।, প্রাপ- 
প্রাচুর্য প্রভৃতির সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই; দ্বিতীক্লটার কথা বলিলে 
আমব! প্রশাস্তি, ষথাযোগ্যতা, সংযম, আত্মস্থতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন 
হই। বলা বাহুল্য, কোন কাব্যে এই ছই লক্ষণই বিগ্মান থাকিতে পারে। 
যেখানে বা যে-সাহিত্যে শুধু একরূপ ভাবধার! প্রবল, সে-সাহিত্য 
রোমান্টিক হইলে, অতিরিক্ত ভাবাতিরেকের স্তরে উত্তীণ হয়; এবং 
ক্যাসিকেল হইলে রসহীন, প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হয়। কোন্‌ 
সাহিত্য বোমারন্টিক, কোন্‌ সাহিত্য ক্ল্যাসিকেল ইহা বিচার করিতে 
কবির মানস-দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। আমাদের 
মনে হয়, সুস্থ ও*ম্বাভাবিক মানুষের মধ্যে যেমন কল্পন৷ ও বুদ্ধিবৃত্তির 
সমন্বয হইয়া থাকে, তেমনি তাদৃশ কাব্যেও এই দ্বিবিধ মানসভঙ্গিরই 
সমন্থয় সাধন হইয়া থাকে । এই জন্তই এই দুইটাকে মানব-হৃদ-যঙ্করের 
উত্থান ও পতনের সঙ্গে তুলনা কবা ষাইতে পাবে। হৃদযন্ত্রের উত্থান 
প্তনকে সাহায্য করে এবং পতনের পর উখানেরও জৈবিক প্রয়োজন 
আছে। সাহিত্যেও তেমন, কল্পনা-প্রবণতা ও সংযম_- এই ছুইটাই 
প্রয়োজনীয় । ইহ। হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, £9%2%/65% 
ও (0/255225%-এর মধ্যে সত্যকার কোন বিবোধ নাই, ববং একটা 
অপবটাব পরিপুরক | 


১১১ 


৯৬৩০ 
১াহ্িত্ত্যে শম্ভত্ত্র্র ও আ্ান্বভভ্ত্র 
(1322119178 2170. 19299115709 ) 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়। কষেকজন ইংরেজ সাহিত্যিক তাহাদের সাহিত্যে জীবনের কুশ্ী। ও 
গোপন দিঁকটীর ষথাষথ অভিব্যক্তি দান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
এই শ্রেণীর সাহিত্যকে আমর! বস্ততান্ত্রিক সাহিত্য (22256 
7//272 ) নামে আখ্যাত করিতে পারি । কিন্তু ষে-শ্রেণীর সাহিত্যে 
লেখক জীবনের তথ্য-ঘটিত ষথাযথ বর্ণনা দ্বারা একরূপ জড়বাদের পূজ। 
ন। করিয়। বরং জগৎ ও জীবনের তথ্য-সত্যকে উচ্চতর কল্পনার আলোকে 
উদ্ভাসিত করিয়া দেখেন এবং উহার অপার রহস্তের চিন্ময় মুন্ডি 
পাঠকের গোচর করেন, তাহাকে ভাবতান্ত্রিক সাহিত্য (17525 
/7/272/7 ) কহে। 

জীবনের গোপনীয় বা কুশ্রী দিকটা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে 
পারে না, এজন কথ! আমরা বলি ন|। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জীবনেব 
পঙ্ক হইতে পঙ্কজের স্যি করিতে ন| পারেন, তবে তাহার স্ষ্টির কোন 
সার্থকতা নাই। কারণ, বান্তববাদীগণ যে সত্য-কল্পনা-প্রয়াসী, তাহা 
সাহিত্যের সীমানার অন্ততুক্ত হইতে পারে না। এই ধরণের কল্পনা 
মূলতঃ তথ্যাশ্রয়ী। সুতরাং কেহ যদি ইহাই চাহেনঃ তবে তাহাকে সাহিত্য 
ছাড়ি বিজ্ঞানের পৃজারী হইতে হইবে। অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্তে, 
গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত রিপোর্টে, কুল কলেজে ছাত্রদের নামডাকের বহিতে 
বা বাজার-হিসাবে তথ্য-ঘটিত সত্যের অভাব নাই। কিন্ত, এমন বোধ 
হয় কেহ নাই, ধিনি উহাদিগকে লাহিত্যিক মর্যাদা দান করিতেস্টাহেন | 

১১৭ 


সাহিত্যে বস্ততন্ত্র ও ভাব্্র 


দৃষ্টান্ত স্থলে আরও বল! যায়, মানুষের সম্বন্ধে সত্য-সন্ধানী হইয়! যিনি শারীব 
বিগ্ভার সাহাষ্যে কোন সত্য আবিষ্কাব করেন, তাহ। সাহিত্যের সীমানাব 
বহিভূতি ; কিন্তু মানুষকে যেখানে "শূ্স্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুক্রাঃ” বলিষ। 
আহ্বান করা হইয়াছে, সেখানে উহা সাহিত্য । কারণ, রক্ত মান্থুষেব 
মানুষ সেখানে মানুষের হূর্বলতাকে স্বীকার করিয়াও, তাহাকে মাটির 
পৃথিবীতে রাখিয়াও, অমৃতের স্পর্শে গরীয়ান কবিষ! তুলিয়াছে। সুতরাং 
বলিতে হয় যে, নিছক বাশুৰতা সাহিত্যের উপজীব্য হইতে পারে না 
এবং নিছক বস্ততান্ত্রিক সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য-বপ-কল্পনার বিবোধী । 
সাহিত্যে ষাহাকে আমর! বাস্তব বলি, তাহা নিছক জড বাস্তব নয, 
চিন্ময় বাস্তব । কারণ, সাহিত্য-_-তথা ললিতকলা, বাস্তবকে রূপান্তরিত 
করিষা নবজন্ম পরিগ্রহ করাইয়! স্থন্দর রস-মুক্তিতে প্রকাশ করে । আসল 
কথা এই যে, বাস্তবতা ভাববাদের ( তিনি ) স্পর্শে কাব্যগত সত্যে 
উন্নীত হইয়াও ভাবাতিরেকের সীম। লঙ্ঘন করিবে না, এবং ভাববাদ ও 
লেখকের আত্মকেন্দ্রিক উচ্ছঙ্খলতামুস্ত হইয়া! পাঠককে কাব্য-নতো 
মুগ্ধ কবিবে। সর্বশেষ কথা এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে শুধু এক 
প্রকার বাস্তবতাই দৃষ্ট হয়-উহাকে আমরা ভাববাদের বাস্তবত৷ 
(59%15% 67 12225 ) বলিতে পারি। এইজন্তই ষ্টিভেনসন্‌ 
বলেন__ 
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সাহিত্যে বস্ততন্্ন ও ভাবতন্ত্র সম্বন্ধে শীধুত অতুল চন্দ্র গুপ্ত বলেন, 

€কোন্‌ কবি কোন্‌ কাব্য-কৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তার 

প্রতিভার বিশেষত্বেব উপব। এই ছুই কৌশলের হৃষ্ট রসেব মধ্যে 

আস্বাদদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নাই। সুতরাং কেউ 
১১৩ 


৯৫- 


সাহিত্য-সম্দর্শন 


কাউকে কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসন দেবার অধিকারী নয়” । পা এইস্থলে 
আমাদের বক্তব্য এই ষে, “প্রতিভার বিশেষত্ব থাকিলে কোন কবি ব৷ 
সাহিত্যিককে নির্বাসন দেবার” কথ! অবশ্ঠ আসে না। কিন্তু নিছক 
বস্ততান্ত্রিক সাহিত্যের অন্ত কোন প্রয়োজন থাকিলেও উহা সাহিত্য 
নামক রূপ-কর্ম্ম পদবাচ্য কিনা সন্দেহ । জনৈক বিখ্যাত সমালোচকেব 
ভাষায় বলা যাইতে পারে ষে, 1105 ৪:০ 08610], 16 0701 ০ 00 1806 
10)1909109 01092) 002 01058 01961 ও 


“১৪ 
নাভ্ডিত্ভৈত ল্লতল-ডলঙ্কক্ষভ্ভা ল্ীন্ভ্ি 
(৮ 0০: £5৮5 385 ) 


উনবিংশ শতাব্দীব শেষ ভাগে সাহিত্য ও যাবতীয ললিতকলার জগতে 
ইংলগ্ডে এক আন্দেলন উপস্থিত হয। ইহার পুর্ব্বে সাহিত্যে এই 
আন্দোলনের উদ্ভোক্তাগণের মধ্যে ফরাসী দেঁশেব 7019) 13200918170 
প্রমুখ লেখকগণ বিশেষ বিখ্যাত। বুরোপীয় সাহিত্যে 478৮০], 
11৯6০, 159891115, 09825 1909519১ 1090009 ৬ 400919 প্রভৃতি 
যে তত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার মূলমন্ত্র এই যে, সাহিত্যের উদ্দেশ, 
জীবনে সত্য, সুন্দর ও শিবের প্রতিষ্ঠা । সাহিত্যিক মানবজীবনের কাহিনী 
হইতে বিষয়বস্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কল্পনার সাহায্যে পরিবন্তিত ও 
অভিনব রূপে প্রকাশ করিবেন । 


সপ 





সপ আস পপ 


পা অতুলচন্দ্র গুপ্ত £ কাব্য-জিজ্ঞান। ৷ $ ৬৬ ০18£910 3 72727208195 07 (৮2525))1, 
১১৪ 








সাহিত্যে রস-সর্ববস্থতা নীতি 


কিস্ত এই মতবাদের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে 10889, 9 1000৩, 
08০8: 111০ প্রমুখ, কয়েকজন সাহিত্যিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । 
ফলে, উনবিংশ শতাব্দীব শেষ দশকে যে-সাহিত্য স্ষ্ট হয, তাহার 
মধ্যে নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার শভ্রোত চলিতে থাকে । এই নুতন-পন্থীগণ 
বলিতে চাহেন ষে, সাহিত্যে ও শিল্পে জীবন-্ঘটিত কোন আদর্শ ব৷ 
নীতির শীসন না থাকিলেও চলিতে পারে, কারণ নিছক রস-সষ্টি (44? 
707 4475 5282 ১ ব্যতীত সাহিত্যের আব কোন উদ্দেশ্য নাই । 
এইজন্যই ইহাদের সৃষ্টিতে 5555 2 7%০/* বা 'বাস্তবতা-বোধ-এর 
প্রাধান্ই বেশি পরিলক্ষিত হয় । মানব-জীবনেব নগ্নতা, মানুষের দীনতী, 
হীনতা, স্বার্থপরতা, বুভুক্ষা, কামনা, আসঙ্গ-লিঙ্সা প্রভৃতি সকলকেই 
যথাযথবূপে মূর্ত করিবার অধিকার সাহিত্যিকের আছে, ইহা তাহারা 
বিশ্বাস করিতেন। এইজন্তই দেখা জ্যায় যে, এই যুগের সাহিত্যিকগণ 
কামনার বিষপুষ্প স্থ্টি করিবা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, এবং 
দেহের দেহলীতে ভোগারতি সাজাইয়া আত্মঘাতী প্লাবন ডাকিয়া 
আনিষাছেন। এইভাবে সাহিত্যে তাহারা নৃতনতর বস্ততত্ত্রের আমদানী 
কবিলেন সত্য, কিন্তু তাহাদের উৎকেন্দ্রিক সৃষ্টি তাহাদিগকে কোথায 
লইয। যাইতেছিল, তাহা একবাবও তাহার! ভাবিয়! দেখেন নাই । বাংলা 
দেশেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পারদদে কতিপয় সাহিত্যবিলাসী এই 
শৃষ্টিমোহে অধীর হইয়। যে-সাহিত্য স্থষ্টি করিতেছিলেন, তাহা এই 
দেশেও “কামায়ন সাহিত্য; আখ্য। লাভ করিরাছিল। 

এখন কথ। এই যে, 4?/797 475 $%% বা সাহিত্যে রসসর্ধ্বস্বতার 
নীতি চলিতে পাবে কিন! । সকলেই স্বীকার কবিবেন যে, 447 বা 
বপ-কর্্ম মানুষেরই অন্তরের তাগিদে স্থষ্টি। বাস্তব জীবনে যাহা পাওয়া 
যায় না, সাহিত্যে শু শিল্পে মানুষের সেই স্বপ্ন-কামনাই জীবনের পরিপূরক 
বূপে ফুটিয়া উঠে । কারণ, জীবনের বুত্তাংশ সাহিত্যে ও স্ুকুমারকলায় 
পূর্ণ-বৃত্ত হইয়া উঠে। মানুষ পূর্ণভাবে বাচিতে চায়, জীবনকে স্থন্দর করিয়া 
পাইতে চায় ; এইজন্তই তাহার শিল্পান্বরাগ ও সাহিত্য-স্ষ্টি। স্থতরাং 

৯৯৫ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


সাহিত্যকে জীবনের আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে উহার মুলচ্ছেদ কব 
হয়। অবশ্য, মুলচ্ছেদ হইলে শিল্প-তক বাচিতে পারে কিনা, ইহ শল্প- 
বুদ্ধিরও বুঝিতে বাকি থাকে না। 

দ্বিতীরতঃ, অর্থনীতি শাস্ত্রে যেমন কথ। অ।ছে, টাকার নিজেব কোন 
মূল্য নাই, টাকা কতখানি অন্ত জিনিস বিনিমযে পাইতে পারে তাহাই 
উহার মূল্য নিয়ামক, তেমন 447-এর মূল্যও ইহার স্বপ্রতিষ্ঠার নে, 
জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ক রক্ষাব সহায়তায় । কারণ, আর্ট জীবনেব 
কাহিনী দ্বারাই সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট । ইহাতে শুধু স্রষ্টার আত্মভাবস্পদ্ধী 
ব্যক্তি-কাঁমনার প্রকাশ পাইলে চলিবে না। তৃতীয়তঃ, জীবন সাহিত্যেব 
একমাত্র উপজীব্য, এইদ্দিক হইতে চিন্তা কবিলেও সাহিত্য নীতিহীন 
হইতে পারে না। অবশ্ঠ, উহা নীতিশাস্ত্রেব নীতি হইবার অপেক্ষাও রাখে 
ন!, কারণ, জীবনেব গভীরতর নীতি স্্টির গুড় রহস্ত-নীতি উহাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবেই। ইহাও যদি না থাকে, তবে সাহিত্যে-_যাহা! কোন বুস্ত-বিধৃত 
জীবনের বপ-প্রকাণ, তাহার রূপেব বপত্বই থাকে না; ফলে, উহ 
সাহিত্যও হইয়। উঠিতে পাবে না । 


চতুর্থতঃ, এই বাস্তব-পন্থীদের অনেকে বলেন যে, যেহেতু আট 
জীবনের অন্থগামী, স্থতরাং জীবনেব সকল “বিশৃঙ্খলা, আকম্মিকতা ও 
অর্থহীন বস্তত্তুপকে” ইহার স্বীকার করিতেই হইবে, কোন সীমা-নিদ্দেশ 
ইহার পক্ষে সঙ্গত হইবে ন।। ইহাতেই এই নুতন পশ্থীদের সাহিত্যে 
এক জাতীর অকু বাস্ত বতাব উদ্ভব হয়। 


এই স্থলে বক্তবা এই যে, জীবনের ষাবতীয় জিনিস বা ঘটনাকে 
সাহিত্যিক কোন দিনই গ্রহণ করেন না। জীবনের যে-কথা স্থবিহিত 
স্থসমঞ্জস সৌনর্ধ্য-দীপ্তিতে ভাস্বর হইতে পারে, তাহাই সাহিত্যের 
উপজীব্য । সাহিত্য যাবতীয় বিষয়বস্্রকে সর্ধব্যাপাঁ উদার মনোভাবের 
দ্বার! গ্রহণ করিবে, ইহ সর্ববাদীসম্মত কথা । ইহাব বিষয়বস্ত বারালনার 
দেহ-বিপণিই হউক, পতিতার কামগন্ধী আত্মচরিতই হউক বা যৌনতত্বই 
হুউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সার্ছত্যিক 

১১৬ 


সাহিত্যে রস-সর্ববস্বতা নীতি 


নিজের কল্পনার সাহায্যে তাহার বিষয়বস্তকে পরিবস্তিত করিয়া জীবন ও 
জগতবহস্তেব মগুলাপ্রিত সৌন্দর্য্য-স্থষমা সৃষ্টি করিবেন। ব্রাউনিং 
তাহার স্থুর-শিল্পী 4 79227 সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা মুলতঃ 
যাবতীয় শিলীরই সাধনাব বস্ত-_ 

«0 ০/ //%722 50247225 /2 77722 72094 & 79271 50270, 
6244 2 5275 
আমাদের শরতচজ্দ্রও বলেন--. 
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নত্য নয । মানব জাতির মধ্যে যে বড় প্রাণ আছে মে একে কোনমতেই গ্রহণ করে ন|।” ২ 
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স্থতরাং দেখ। যায়, আর্টে কোন ক্রমেই রসসর্বশ্বতা-নীতিকে গ্রহণ 
কবা যাইতে পারে না। ডি, এইচ. লরেন্দ যখন বলিয়াছিলেন যে, 
4১: 0০7 8৪৪-ই একমাত্র নীতি, তখন তিনি নিজের অজানিতেও 
অনেকখানি সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাহিত্যিক নিজের 
জন্য, আত্মমুক্তির জন্য সাহিত্য-স্থষ্টি কবেন বটে, কিন্তু তাহার এই “আমি” 
একান্ত ভাবে আত্ম-পুজা নহে । স্ব এবং বিশ্ব বা পাঠকজন, এই ছুইয়ের 
সহযোগে সাহিত্যিকের ব্যক্তি-সত্ত! গঠিত হয়। কাজেই, আর্টে রস- 
সর্বস্বতা-নীতির পবিবর্তে, সর্বজনীন-চেতনামূলক-রস-স্যষ্টিবোধকে ই 
প্রাধান্ত দেওয়৷ আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি । এবং ইহাই সাহিত্যের স্ব-্ধন্্ম । 


২ শরৎচন্দ্র £ স্বদেশ ও সাহিত্য 





৯৯৭ 


৯৫০ 
স্বালীভ্ভক্তি 
(5৮165) 


বিশ্বের এক একটী লোক এক একটী বিভিন্ন স্থষ্টি। জাতি হিসাবে 
সকল মানুষই এক হইলেও ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকেরই কোন না 
কোন বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য গুণেই একজন 
অপব আব একজন হইতে বিভিন্ন । সুতরাং দেখা 
যায়, ব্যক্তি-বিশেষ যেখানে সকলেব সঙ্গে এক, সেখানে সে ব্যক্তিত্হীন ; 
যেখানে সে সকলের অপেক্ষা অন্ততর, সেখানেই তাহার স্বকীয়তা । 
ব্যবহারিক জীবনের এই একান্ত স্বধীয়তা যেমন ব্যক্তি-পবিচাষক, 
সাহিত্য-জগতেও তেমনই লেখকের বিশিষ্ট রচনা-্ভঙ্গি তাহার মানস- 
ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক । অর্থাৎ ছুইটী জগতেই মানুষের একটা বিশেষ 
ষ্টাইল আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যিনি শুধু অন্তের গ্রামোফোন, 
তাহার কোন ষ্টাইল নাই_-তিনি নকল। 

সাহিত্য-জগতে রচনার এই বিশিষ্টতাকে আমর! ্টাইল্‌ বা বাণীভঙ্গি 
বলি। যাহার ষ্টাইল্‌ নাই, তিনি শুদ্ধ লিখিতে পাবেন, সহজ লিখিতে 
পারেন, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্ব দ্বাব আমাদিগকে 
অভিভূত করিতে পারেন না। একান্ত সংস্কৃত- 
বল রচনার মধ্যে ষখন দেখি, লেখকের ভাষার অতি স্ুগভীব 
একটা ন্িগ্ধ সকরুণ প্রসাদগ্ডণ, তখনই মনে হয়, ইহা নিশ্চয়ই 
বি্ভাসাগরের লেখা ; যখন দেখি, কঠোরতাব সহিত কোমলতাব বাঁখী- 
বন্ধনে বুদ্ধি ও অনুভূতি এক হইয়া গিয়াছে, তখন মনে হখ ইনি বঙ্কিমচন্দ্র; 
ষখন দেখি, ভাষ। অসহ আবেগ-কম্পনে মৃদুতাসম্পন্ন, তখনই মনে কবি 
ইনি শরৎচন্দ্র ; আবার যখন দেখি, বুদ্ধির অপুর্ব হুস্মতা ষেন চৈতন্তের 
তুরীয় জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখনই মনে হয়, ইনি রবীন্দ্রনাথ । ৯ 

১১৮ 


সুচন। 


সাহিত্যে টাইল্‌ 


বাণীভঙ্গি 


সাহিত্যের ষ্টাইল্‌ বলিতে আমরা উহার বিষযধবস্ত, লেখকের ব্যক্তিত্ব, 
ও প্রকাশ-ভঙ্গি-_এই তিনটার কথ। ভাবি। বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করিয়া 
কবি-কল্পন! বিস্তার লাভ করিতে থাকে ; কবি তাহাকে স্থবিহছিত চিস্তার 
দ্বাবা ষথা-প্রয়োজনীব রূপে নমনীঘ ও কমনীয় করিয়! তোলেন। কবি- 
কল্পনা কোন বিশেষ কেন্দ্রে লগ্ন থাকিয়াই মূল বিষয়ের অনুসঙ্গী নানা ভাব- 
কল্পনার সংযোজনায় একটী অখণ্ড সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করে। এইজন্ত আমবা 
বিষয়-বস্তকে ষ্টাইলেব পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি । 
1226৪, বলেন £ 
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এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, বিষয়বস্ত্ব বা ভাবকল্পনা 
( 2%০%%£) ই্টাইলের প্রকৃতি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও ইহাকে 
্টাইল্‌ বলা যাইতে পারে না । অনেকে আবার বিষয়বস্তবর প্রকাশ-ভঙ্গিকে 
্টাইলের সর্বস্ব বলিয়া মনে করেন। সংস্কত আলঙ্কারিক বামন বলেন, 
বিশিষ্ট পদরচন। রীতিঃ, অর্থাৎ কাব্যের বিশিষ্ট অবরব-সংস্থানই ষ্টাইল্‌ 1 
কিন্তু অবয়ব-সংস্থান বলিতে আমরা শুধু প্রকাশ-ভঙ্গিই বুঝি না। 
পাঠকের মনে বিষয়ানুৰপ ভাবসঞ্চারই প্রকাশ-ভঙ্গির প্রধান উদ্দেস্ঠ | 
প্রকাশ-ভঙ্গির সহিত আবার গ্রকাশক বা লেখকের ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে বিজড়িত। লেখকের মন বিষয়-বস্তকে আত্ম-গোচর করিয়া 
তাহাকে অর্থসমন্বিত শবধ-রূপ দান করে। ন্ুুতরাং লেখকের যথানুরূপ 
বিষয়-বিস্তাসে, শব্দচয়নশিলে ও চিত্রনিপুণতায় অবহিত হইতে হুইবে। 
ভাষার মিতাক্ষর গাঢ়তা বা পরিমিতি রক্ষ। করিবার জন্ত লেখক গ্রহণ ও 
বর্জনের সাহায্যে উপযুক্ত শব্দকেই শব্দের ভিড় হইতে নির্ব্বাচন করেন) 
তিনি নিজেও জানেন না, কোন্‌ শব্দটী তাহার বক্তব্যের বাহনরূপে 
সার্থক হইবে। কিন্তু সহসা তাহার নিজের অজানিতে ষথা-প্রয়োজনীক্র 
শব্'টা তাহাব কলমের মুখে আসিয়। উপস্থিত হয়) তিনি ষেন সহুস৷ 


5 শী শশী পিছ 
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সাহিত্য-সন্দর্শন 


নিজের প্রজ্ঞ। বলে সেই শব্দটাকে আবিষ্ষার করেন। এই শব্দ-চয়ন 
সম্বন্ধে বন্কিমচন্দ্রও বলেন-_- 

“কতকগুল! শব্খ-প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাহাকে শব্দ-চতুর 
বলি ন, অথব। যিনি শ্রুতি-মধুর শব্দ-প্রয়োগে দক্ষ, তাহাকেও বলি না। কাঁব্যোপযোগী 
শব্দের মাহাআ্্য এই যে, একটা বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য 
আনন্দদায়ক পদার্থ ম্মরণ পথে আইসে। 


এই বিশেষ শব্দটীব মধ্যে একদিকে যেমন ভাব-কল্পনার 
প্রকাশোপষোগী সংক্ষিপ্ততা বা রসঘনতা আছে, তেমনি আবার লেখকের 
আন্তরিকতার সৌরভ-ম্পর্শ আছে । এইজন্তই শব্দ লেখকের মননশীলতা৷ 
ও আন্তরিকতা -_-উভয় রসেই রসাধিত হইবা আত্ম-প্রকাশ করে। 
লেখকের বাণীভঙ্গির অন্তরালে তখন তাহার ব্যক্তি-সত্তা স্পন্দিত হখ 
বলিয়া আমর! বলিয়। থাকি, 5//7 25 % %%%. কারণ, সেই ষ্টাইল্‌ 
লোকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে. 
“নিছক ব্যক্তি-দৃষ্টি-ভঙ্গিই, শ্রেষ্ঠ সুষ্টির অনুকূল নহে। কারণ, ব্যক্তি- 
চিন্তা বা ব্যক্তি-কল্পনা অধিকাংশ সময়ই আত্মতৃপ্তির ভাবাতিরেকে 
অভিভূত হইয়৷ একান্ত ভাবে আত্মবিলাসী হইতে পারে এবং তাহা 
হইলে লেখক অপরের হৃদয়ে ভাব-সঞ্চার করিতে পারেন না। স্থতরাং, 
লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভক্ষি মাত্র বিশিষ্ট বাণী-ভঙ্গি না-ও হইতে পারে। 
সত্যকার বাণী-ভঙ্গিতে একান্ত ব্যক্তি-কথ| একান্ত ভাবেই নৈর্ব্যক্তিক 
হইয়া উঠে। এইজন্যই ্টাইলের পরিপুর্ণ প্রকাশে বিষয়বস্তু, লেখকের 
ব্যক্তিত্ব ও কলাকুশলতা-_ইহাদের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটে । বিষয়বস্ত 
ভাব-কল্পনাকে রূপ দেয়; ব্যক্তিত্ব লেখকের মানস-সত্তাকে প্রকাশিত 
করে এবং কলাকুশলতা৷ ভাব-কল্পনাকে বাচ্যাতীত বপে সমর্পণ করে । 
লক্ষ্য করিবার এই যে, এই তিনটার মধ্যে প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্ত “রকাশ+। 
বিষয়বস্তু যেমন স্বপ্রকাশ হর, লেখক তেমনই তাহার ব্যক্তি-চিত্তকে 
প্রকাশিত করেন এবং স্থষ্টির সমগ্র রূপকান্তিও কলাকুশলতায় মূর্ত হুইব। 








* বঙগদশন, ১২৮৯ 
১২৩ 


গ্ভ-কবিতা 


উঠে। বীজ হইতে অক্কুরোদগত বৃক্ষ যেদন পরিশেষে পুষ্প-ন্বধমায় 
বিকশিত হইয়া সুরুভি বিস্তার করে, তেমনই লেখকও তাঁহার ঝাঞী-ভঙ্গি 
দ্বার ভাব-কল্পনার বীজকে তঙ্গ-শ্রী দান করিয়া একদিকে ষেষন উহাকে 
বাক্তিগত ভাব-কল্পনার বাহন ব্ূপে উপস্থাপিত করেন, তেমনই আবার 
-উহার মধ্যে নির্বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনার ইঞ্িত প্রদান করেন। এইজপ্তই 
প্রকাশ-ভঙ্গিই ষ্টাইলের আদি ও শেষ কথা বলিয়া গ্রাহ্থ হইতে পারে * 


৯৩৬ 
হাদকয-ল্কম্নিভ্ভা 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ইংরেজী সাহিত্যের খ্য!তনাম। 
কয়েকজন কবি গগ্য-ছন্দকেই ভাববাহনের একমাত্র উপযোগী ছন্দ বলিয়! 
মানিয়৷ লইবাছিলেন। তাহাদের বাণী 772 77%7/%2%-এব মত অস্সি- 
গর্ভ ও প্রচণ্ড বিক্ষোভময় না হইলেও জীবনের আদর্শের সহিত তাহাদের 
যে সামঞ্জস্য হইতেছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই৷ তাহাদের ব্যক্তিগত 
আদর্শ সামাজিক বা অন্তবিধ আদর্শে সহিত এঁক্য খুঁজিয়া পাক 
নাই। এতদ্যতীত, নূতনত্বের প্রতি আগ্রহও নৃতন-ছন্দ প্রবর্তনের একটা 
কাবণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে । এই কারণ গুলি বাংলার সা হিত্য- 
জীবন-বিচারে অধিকাংশ স্থলেই খাটিবে, সন্দেহ নাই। বাংলার সামাজিক, 
আথিক ও নৈতিক ছুন্দিনে, যে-দিনে ব্যক্তি-জীবনের বেদনার ঘাস্পে 
সমাজ-জীবন বিষদগ্ধ হুইয়! উঠিরাছে, সেই দিনে, জীবনের ভাঙ্গনের তীরে 
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৯৭২১৯ 
১৯৬- 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


বপিয়া, লেখকগণও এই ছন্দের মধ্যে 'আত্ম-প্রতিচ্ছবি+ দর্শন করিলেন । 
যুগ-প্রবৃত্তির অস্থিরতা! ও অস্থাচ্ছন্দ্য যেন এই ছুন্দে মৃত্তি লাভ করিল। 

একেই তো শক্তিমান লেখক না হইলে এই ছন্দে কৰিব অপমৃত্যু, 
তাহাতে আবার শক্তিহীন কবিষশপ্রার্থীব অদম্য আগ্রহে এই ছন্দ 
লই! বাংলায় খুবই পরীক্ষা চলিতেছিল। বাংলাব আসবের নূন" 
কবিগণও ইহাকেই ষখন সৃখ্যাতি কবিতে লাগিলেন, তখন ববীন্তনাথও 
তাহাদের দলে নাম সহি দিলেন £-- 

“একদা কাব্যের পাল সুক করেছি পছ্ভে, তখন মে মহলে গোর ডাক পড়োন। 
আঁঞ্জ পাল। সাঙ্গ কববাঁব বেলায দেখি, কখন অনাক্ষাতে গছ্ে-পদ্যে বফানিপ্পত্তি চণছে। 
যাবার আগে তাদেব রাজিনামাধ় আমিও একটা সই দিয়েছি ।” | 

ববীন্দ্রনাথ “শেষ-সপ্তকে*র একটী কবিতা গগ্চ-কবিতাব প্রকৃতি সম্বন্ধে 
নিজেই বলিযাছেন যে, ইহাদের মধ্যে বন্দিনী কবিতাব প্রাণ নাই , অবেণা- 
সন্বন্ধ প্রগল্ভ সৌন্দ্য্যই ইহাব প্রাণ__অসজ্জিত আটপছুবে পবিচখের 
নেশা-স্থষ্টিই, কোথাও মোটা, কোথাও সক”, ইহাব উদ্দেশ্ত | পপুনণ৮ 
কাব্যেও এই জাতীব কবিতার পরিচয-প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বলেন ফে. 
ইহাতে সুণ্রী, কুশ্রী, ভালোমন্দ একত্রে বসবাস করে, গর্জন ও গান, তাগ 
ও তাল, একই স্থুব-মোহনায মিণে | ইহা ষে অশক্তেব বিলাস নয, এই 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই বলেন-_ 


একে অধিকার ষে করবে তার চাই বাজপ্রতাপ, 
গতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে, 
এর নানারকম গতি অবগতি । 
বাইব থেকে এ ভাসিয়ে দেষন। শৌতেব বেগে 
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ 
গুরুলঘু নান! ভঙ্গীতে । 


ইহার মধ্যে অনুভূতি বা! আবেগের গভীবতা না থাকিতে পাবে, 
স্বচ্ছন্দ-প্রবাহী ভাবোন্মন্ততা ইহাকে উচ্ছ্ুল-রসে বসায়িত না করিতে পাবে, 





১২২, 


গছ্যা-কবিত৷ 


কিন্তু ইহার মধ্যে ষে একটা স্তব্ধ অতল শান্ত মহিম। আছে, তাহ 
অনির্বচনীয় । ইহাই পুঠিককে চিত্রাত্মক স্থিতি-সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবে ও 
তাহাব চেতনাকে পুলকাবিষ্ট কবে । রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেন-- 


এতে চিরক।লের স্তব্ধত। আছে। 


গগ্ভকবিতাব ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটা উক্তিই চুড়ান্ত বলিয়া 
বি,বচিত হইতে পারে-_- “সে নাচে না, সে চলে । সে সহজে চলে বলেই 
তাব গতি সর্বত্র । সেই গতি-ভঙ্গী আবীধা । ভিড়ের ছোওয়। বাচিযে 
গোষাকী সাডির প্রান্ত তুলে-ধব। আধা ঘোমটা -টানা সাবধান চল তাব 
নয। -** * একথা মনে কর! ভূল হবে যে, গগ্-কাব্য কেবল মাত্র সেই 
অশ্ঞ্িতৎকব কাব্যবস্তব বাহন। বুহুতেব ভাব অনায়াসে বহন কববাব 
* কি গগ্ঘ-ছন্দেব মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতিব মতো, তার পল্লব- 
পুঞ্চব ছন্দোবিস্তাস কাটাই্াটা সাজানো ,নয়, 'অসম তাব স্তবকগুলি, 
-।.তই তার গান্তীধ্য ও সৌন্দধর্য। 1 


গছা-কবিত বা £/9৩৮-49/7% নামটি স্ববিরোধী কিনা, ইহ] লইয়া 
ব তর্ক হইযাছে। তবে, এই ধরনেব কাব্য একদিকে যেমন যুগোপযোগী, 
হশব দিকে তেমন, ইহাব সাহায্যে “কাবোব অধিকারকে অনেক 
দব বাডিযে দেওয়া সম্ভব”, এই সম্বন্ধে সন্দেহে অবকাশ নাই। ববীন্ত্র- 
নাথেবই কষেকটা কবিতা অতি স্থন্দব হইয়াছে । এবং অতি-আধুনিক 
কষেকজন লেখকও কযেকটা উল্লেখযোগ্য গগ্ঠ-কবিতা লিখিয়াছেন । 
ববীন্দনাথ যাহাব ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তাহাব সার্থকতা অনাগত 
ভবিষ্যতের হাতে । এই 'অর্ধনাবীশ্বব+ কাব্যৰপ সম্বন্ধে জনৈক স্মবিখ্যাত 
সমালোচক বলেন, 
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1 ববীন্দ্রনাথ £ ছন্দ 
১২৩ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


আধুনিক যুগ পরীক্ষার যুগ, পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইলে গগ্ভকবিতা 
বথাযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবে । কাজেই, প্রতীক্ষা দ্বারা ইহার মুল্য 
যাচাই করিতে হইবে। ভাষার গান ও ভাষার গৃহস্থালিকে” সমন্বব 
করিবার যাহার শক্তি আছে, তাহার হাতেই এই কাব্যৰপ প্রাণবান্‌ হইতে 
পারে। এবং তখনই এই কথা আমাদেরও প্রতায়গোচর হইতে পারিবে 
ষে, ইহার সাহায্যে অর্থ একটি স্থুসঙ্গত সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যেই রূপ লাভ 
করে এবং লেখকের ব্যক্তি-মানসের সত্যকার প্রকাশ হয়-- তাহার ষ্টাইল 
বা বাণী-্ভি শব্ের অর্থে, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে ও চিত্র-নিপুণতায় বপ 
লাভ করে। 


- ৯০৭ 
জ্চাত্ঞশ্ল তন (02527001) 


হাম্ত-রস এক প্রকার ভাব-দৃষ্টি। ইহার সাহায্যে লেখক মানব- 
জীবনের অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে এক সর্ধগ্রাহী উদার অনুভূতি দ্বারা গ্রহণ 
করিয়া আপাতবৈষম্যময় মানব-জীবনকেও ক্ষমা-সুন্দব 
হাস্তোজ্জবল বর্ণে অঙ্কিত করেন । জগৎ ও জীবনের 
প্রতি একটা নিলিপ্ত অথচ অভিযোগ বা উচ্ছ্বাসহীন প্রসন্ন ও সহ্ৃদয 
মনেভাবই উৎকৃষ্ট হাস্তবসের লক্ষণ। হাশ্রসাআ্মক সাহিত্যের আলোচনায় 
আমরা দেখিতে পাই যে, সাহিত্যি কগণ 22, 5276, 27979, %%927 
প্রভৃতির সাহায্যে হাস্ত-রস সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন । - 

মনে রাখিতে হইবে ষে, সহাচুভূতি ব্যতীত সত্যকার হান্তরস সৃষ্টি 
সম্ভবপর হুয় না। শ্রেষ্ঠ হাম্তরসিক জীবনকে দূর হইতে জর মত 

৯৪ 


হাহারস 


হাস্যরস 


প্রত্যক্ষ করেন। “উৎকৃষ্ট হাস্যবসেব মূলে একটা অতি উচ্চ বস-কল্পনা 
'আছে। এইরূপ বস-কল্পনায় মানুষের প্রতি ব৷ স্যষ্টির প্রতি নিশ্মম 
বঙ্গের ভাব নাই; কারণ, অতি ব্যাপক সহানুভূতি এই হাস্য-রসেব 
নিদান। এই ভাব-দৃষ্টিব দ্বারা মানুষকে দেখিতে পাবিলে তাহাব সর্ব 
অভিমান নিরর্থক বলিষাই যেমন হাস্যকব হইয1 ওঠে, তেমন সেই হাসিব 
অন্থবালে একটি সুগভীব সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে এ সহানুভূতি আছে 
বলিযাই পবিহাসও “বস” হইয! উঠে, হাস্য-রস কবি-কল্পনায় অভিষিক্ত হয।, 
আমরা যখন হাস্ত-রস স্যষ্টি করি, তখন ইচ্ছা করিধাই অন্যকে 
পীডন করিতে চাই। এই পীডনেচ্ছার পশ্চাতে স্বকীয় শ্রেষ্টত্ব-বোধেব 
আত্মপ্রসাদ আছে। যে-রাখাল বালক “বাঘ আসিয়াছে", 'বাঘ আসিয়াছে, 
ৰলিযা চীৎকাব কুবিয়া হাম্ত-রস শ্ষ্টি করিতে চাহিয়াছিল, তাহার 
মধ্যেও পবপীডনেচ্ছা আছে। অনেক সময আমরা অপবেব অজ্ঞতাব 
স্থযোগ নিয়। তাহার খরচায় হান্ত-রস উপভোগ কবি। মনে করুন, কোন 
রবীন্রু-সাহিত্যাভিমানীর, (যিনি ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজেকে যথেষ্ট 
ওঘাকিফহাল বলিষ! মনে করেন), কাছে যখন কোন অজ্ঞাত কবিব 
নিয়োন্ধাত লাইন ছুইটী আবৃত্তি কবিযা! বলি, ববীন্দ্রনাথ সত্যই কী চমৎকার 
লিখেন__ 
ভগবান বসি হাসে শুধু যেন বিবাট বিফল হাসি, 
রোম নগর পুড়িছে ঘখন নীবে! যে বাজীষ বাশি । 


_তখন যদি ববীন্দ্রভক্ত নিজেব অজ্ঞতাকে গোপন করির! বলেন, 
“তা না হলে কি আৰ রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু ?-_-তখন আমর! শুধু স্মিত হাস্য 
করিষা তাহার অজ্ঞতা উপভোগ কবি । ইহা হইতে বুঝ! যায় যে, হাস্ত-রসেব 
একদিকে যেমন পরগীডনেচ্ছা, অপরদিকে তেমন শ্মিত-হান্তের আত্মপ্রসাদ। 
এইজন্তই কমেডির নায়ককে একদিকে যেমন আমরা ভালবাসি, তেমনি 
আবার তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে আহত ও লাঞ্ছিত দেখিতেও ইচ্ছা! করি। 

ইচ্ছাব সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্তেব সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, 
কথাব সহিত কার্যের অসঙ্গতি-_প্রভৃতিই হাস্ত-রসের উপজীব্য এই কথা 

৯২৫ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


'পুর্ব্বেও বলিয়াছি। এই অসঙ্গতি-বোধ অধিকাংশ স্থলে কোন না 
কোন ঘটনা বা চরিত্র-ঘটিতও হইতে পাবে। কোন অভাবিত বা 
বিম্ময়কর ঘটন! (যেমন আম পাডিবার জন্ত কোন বুদ্ধেব গাছে ওঠা ), 
কোন দৈহিক-বিকৃতি, কাহারও কোন বস্ত-সন্বন্ধে ভ্রান্তি (যেমন, 
দীনবন্ধুর “জামাই বাবিকে” পন্মলোচনের ছুই স্ত্রী কর্তৃক চোরকে স্বামীভ্রমে 
লাঞ্না কবা ), প্রভৃতি হইতে হান্ত-রস স্থষ্টি হইতে পাবে । 
777/ বা বৈদগ্ধ্য বলিতে আমবা মার্জিত বুদ্ধিব বাকৃ-চাতুর্ধ্যকে বুঝি । 
লেখক যখন ছুইটী নিঃসম্পর্কিত বস্তৃব মধ্যে সহসা! কোন সাদৃশ্ত আবিষ্কার 
২01, 11110081  কবিয়া শব্দেব সাহায্যে তাহা প্রকাশ কবেন, তখন 
৩, তাহাকে 77% বলি। £ 7/% স্থষ্টি করিতে লেখকেব 
1. তীক্ষ-বুদ্ধি ও শব্দ-নৈপুণ্যে প্রধোজন হয ইহাতে 
যে আনন্দ ব। বিশ্ময়-সঞ্চাব কব! হয, তাহাতে সামান্ঠ মাত্র পীডন থাকে | 
হেরালী প্রভৃতিতে 777% প্রচুব দৃষ্টি হষ। 777% সামান্ত শন্দ-ব্যঞ্জনী 
হান্ত-বস উদ্রেক করে, 2792” সমস্ত অনুভূতিকে আন্দোলিত কবিষ। 
সহানুভূতিশীল হৃদযে আবেদন জানায় । 777 বুদ্ধিমত্তা, পাগ্ডিত্য ও 
সংস্কৃতিব পবিচাবক, 77797 যাহা অদ্ভুত, তাহাকে সঙন্গেহ 
ভাবে গ্রহণ কবে । ///7০2/7-4 আঘাত নাই, প্রসন্ন আনন্দ-বোধ বা 
বেদনা-বিধৌত নিলিপ্ত হাসিব ব্যঞ্জনা আছে। 
এই //%7০% ককণ রসাশ্রিত হইলে সর্বাপেক্ষ স্থগভীব ও উচ্চ স্তবে 
উন্নীত হয। প্রতিকারহীন দৈম্তছর্দশীব মধ্যেও লেখক যখন ব্যক্তিগ € 
জীবনেব গভীব বেদন।কে জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ বা আক্ষেপহীন 
ভাবদৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনে রস-সঞ্চার কবেন, তখন এই শরে্াব 
হাম্ত-রস স্ষ্টি হব। লেখকেব হাশ্তে।চ্ছুল লঘুতায় তখন বেদনাব 
সকরুণ দীন্তি বামধনু-সৌন্দর্য্য স্থষ্টি কবে--তাই সাহাব হাসির পশ্চাতে 


সপে পেশি পিসি শপ পপিশী শিস শি স্পা শী শীট পি সেন শা শিপ পিপি পপ টিপিপি আপি স্প স্পা 


; 07. ৬ 0975918৮1৯৮ ৯৪৪1১ 01)0 11)801)70)175 ৮1701 10000 001170106 
/]101) 109 ৮৮৮01১10109 ৮৮160777205 14127072 44 2/89৮০ 
122427727, 


৯৬ 


হাশ্খরস 


অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠে। 01198 1,970 ও» বঙ্কিমচন্দ্রের' 
'কমলাকান্তের দণ্তরে' এই শ্রেণীব হাস্ত-রসের নিদর্শন পাওয়া যায় । 
লেখক যখন আত্ম-বিস্বত হইয়া ক্ণতবে তাহার পারিপার্ধিককে 
তাহাবই আনন্দের উপকবণ বা উপজীব্য ৰপে গ্রহণ কবেন, তখন তিনি 
» 72 বা কৌতুক স্থষ্টি কবিতে পাবেন। +772%)-তে লেখক কোন 
পক্ষ অবলম্বন কবেন না এবং পরোক্ষ অর্থটী মাত্র ইঙ্গিত করেন। 
শবৎচন্দ্রেব পত্তা” নামক উপন্তাসে “রাস-বিহারীর” চরিত্র [7070-ব 
( সোৎ্প্রাস উক্তি ) উৎকৃষ্ট উদাহবণ। “রাসবিহাবীর” অত্যুগ্র ভগবৎ- 
প্রীতিব অন্তবালে হীন স্বার্থবোধকে ইঙ্গিত করাই এইস্থলে লেখকের প্রধান 
উদ্দে্ত | ইংবেজী সাহিত্যে 11975 স্ষ্টিতে 19927 91 অপ্রতিদ্বন্দ্বী । 
বাংলা সাহিত্যে হান্ত-বসেব একান্ত অভাব। যাহা কিছু আছে 
তা১।ও অধিকাংশ স্থলে জৈব-ব্যাপাব ও যৌন-ব্যাপারকে ইঙ্গিত করিয়াই 
প্রকাশিত হয। খাগ্ঘদ্রব্য ও পেটুক-প্রবৃত্তি লইযা 
অশেষ হাস্তরস-মধুব সাহিত্য বাংলার আছে। 
বাসর-ঘবে কর্ণমর্দন ও অন্যান্ত পীডন নৈপুণ্যকে 
বঙ্গশীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাশ্তরস বলিরা স্থির কবিয়াছেন।' 
সত্যকাব যে শুভ্র নির্মল সংযত হ্থাম্তরস, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও ববীন্দ্রনাথ 
ব্যতীত অন্তত্র ছুর্লভ | 
বাংল! সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের “গজপতি বিগ্ভার্দগগজ, তাবকনাথেব 
“গর্দাধব” ও 'নীলকমল” এবং দীনবন্ধুব 'নিমঠাদ' অপুর্ব হাস্ত-রসাত্মক স্ৃষ্টি। 
এতদ্বাতীত, চন্দ্রনাথ বন্ুর পশুপতি সংবাদ”, কালীপ্রসন্নের “ভ্রাস্তি- 
বিনোদ+ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যারের কল্পতরু ও ক্ষুদিরাম» ভ্রলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যারের “ফোকৃল! দ্রিগম্বর, রসরাজ অমৃতলাল বস্থর প্রহসনগুলি, 
ববীন্দ্রনাথেব হহাস্ত-কৌতুক” “ব্যল-কৌতুক”» দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, 
ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কতকগুলি গল্প রস-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য | 
আধুনিক কালের বস-অষ্টাদেব মধ্যে বীরবল, পরশুরাম প্রভৃতিব নাম 
কবা যাইতে পারে । 


বাংল। সাহিত্যে 
হাগ্-বস 


৯৭৭ 


২৯৮৮ 
শাহ্ছিত্ত্যে সান্ব্ত্িন্সিজি 


সাবলিমিটি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই এত বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন 
ষে, ইহার সম্বন্ধে ধারণা কবা সুসাধ্য নহে। এই সম্বন্ধে বিচিত্র 
মতামতের একমাত্র কারণ এই যে, অনেকেই সুন্দর ও সাবলাইমের 
বিভেদ সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। বিষয় অবতারণা-প্রসঙ্জে কেবল এইটুকু 
বলিলেই বোধ হুয় যথেষ্ট হইবে যে, সুন্দর ও সাব লাইমের পার্থক্য শুধু 
মাত্রাগতই নহে, শ্রেণীগতও | সৌন্দধ্য যখন আমাদিগকে যুগপৎ 
ভীম ও কান্ত এমন এক রসাবেশে অভিভূত করিয়। 'লৌকোত্তর চমৎ- 
কারের" * সাক্ষাৎ করাইর! দেয়, তখন সেই বিশিষ্ট সৌন্দধ্যকে আমর! 
সাবলাইম্‌ বলি। সৌন্দর্য আমাদিগকে শান্ত, মুগ্ধ ও স্তব্বীভূত কবে, 
সাবলাইম আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সহসা বিপ্লব ঘটাইয়া৷ আমাদিগকে 
উদ্ধাভিমুখে উন্নীত কবে। সৌনর্য্যান্নভূতি আমাদের চিত্তকে প্রশমিত 
করিয়া দেয়, সাবলাইম্‌ প্রথমতঃ আমাদের মধ্যে তীব্র ভাবাবেগেব 
বিক্ষোভ সৃষ্টি কবে। 

সাবলিমিটি বলিতে বস্তগত বপবৈভব এবং বস্তুর বর্ণনাভঙ্গী-_ 
দুইটিকেই বুঝ! যাইতে পারে । কোন বস্তুর বস্তগত বিরাটত্বের পরিমিতি- 
মহিমাকে ক্যান্ট 72/77/1621 5£0/7/ ও উহ" বিশালতার 
ব্যঞ্জনায় দর্শকের যে চিত্ত-বিক্ষার হ্ৃষ্টি করে, তাহাকে %%/72%/£ 
$%/2%০ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তগত (09৮)০61৮9) ও 
'আত্মাগত (99)9০815০ ) সাবলিমিটির পার্থক্য স্বীকার করিয়াও 
ক্যান্ট মূলতঃ আত্মগত বা কবির মনোগত সাব লিমিটির উপরই বেণী 
জোর দিয়াছেন । 


আট. পি পর আপিল আদি াশিপ্পিটশীটি স্কিপ পট সপ অপ শী আত এছ 
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সা পাপা -সিপসি 


সাহিত্যে সাঁব.লিঘিটি 

বস্তগত সাবলিমিটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাহা নিরপেক্ষভাবে 
বৃহৎ অথব৷ যাহার তুলনায়*অন্ত সকলই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, তাহাই সাবলাইম্‌। 
অধ্যাপক 5916$-র মতে, সীমাহীন মহত্ব ও বৃহতের ভাবলশরই 
সাবলাইমের লক্ষণ। তিনি বলেন যে, কোন সাবলাইম্‌ জিনিস প্রত্যক্ষ 
করিলে আমাদের মনে প্রথমতঃ এক অদ্ভুত রকমের বেদন! বা! ব্যর্থতাবোধ 
জন্মে এবং নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে আমাদের প্রর্তীতি হয়। কিন্ত 
ক্ষণপরেই ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহতের সংক্রামণে আমর। বৃহৎ হুইন্পা উঠি এবং 
উহার সহিত একাত্মতা অনুভব করি । বল! বাহুল্য মাত্র যে, অধ্যাপক 
7:80155 এইখানে বস্তগত সাবলিমিটিও স্বীকার করিয্লাছেন। 

অভাবনীয় পরাজয়ের মধ্যে বিষাদাত্মক নাটকের নায়কের আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হইবার ষে মৃত্যুপ্জু়ী সাধনা, মৃত্যুর মুখোমুখি হুইয়্াও তাহার নচিকে তা- 
সলভ ষে অমৃতাকাজ্জা, তাহাকেই হেগেল সাবলাইম বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন । পরাজয়ের মধ্যে মহত্বের জন্ত মানবাত্মার ষে ক্রন্দন, তাহাই 
মহিমময়। কিন্ত পরাজয়ের তীরে বসিয়। নিঃসহায় মানবাত্মার ক্রন্দন যতই 
মর্মস্পর্শী হউক না কেন, তাহার মধ্যে সাবলিমিটি থাকে না স্বর্গচ্যুত 
শয়তান যখন 79 82 222 25 %4572/*- এই মন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়। 
ভগবানের বিরুদ্ধে পর্য্যস্ত শত্রুতা করিবার জন্য দৃঢ়সক্কল্, তখন সে ধ্বংসের 
মধ্যেও মহান । বার্ক ? বলেন যে, সাব্লিমিটিতে বেদনা ও ভয় থাকিবেই। 
আমরাও বিশ্বান করি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভীতিও বেদনামিশিত 
আনন্দ দান করে সত্য, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুইটি না-ও থাকিতে 
পারে। নক্ষত্র-খচিত বিরাট আকাশে ভয় বা বেদনার এতটুকু আভাস 
নাই, অথবা মানবোচিত ষে সকল গুণ আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহাদের 
বিরাটত্বে আমরা যখন অভিভূত হুই, তখন তাহাদের মধ্যেও কোন বেদন। 
ব৷ ভয়ের কারণ থাকে না । আবার, অন্গস্থ লোকের উপর অস্ত্রোপচারে 
ভয় থাকিলেও সাবলিমিটি নাই; সর্প দংশনে ভয় বা! বিপদ আছে সত্য, 
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পাহিত্য-সন্দর্পন 


কিন্ত এই ঝ্্াপ্পীরকে কেহই লাব্লাইম বলিতে স্বীকৃত হইবেন না। আর 
একটি কথা এই যে, কোন বস্ত ভীতিপ্রদ্দ হইলোই উহা! সাব্লাইম হয় ন|। 
দর্শক উহা৷ হইতে নিজেকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ মনে না করেন, ততক্ষণ 
ভীতিকে আন্বাগ্ঘমান রূপে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। এইজন্যই 
যিনি প্রার্কৃতিক উৎপাত ভয় করেন, তাহার নিকট ঝড় ভয়ানক ; ধিনি 
ইহাকে ভালবাদেন এবং প্রক্কৃতিরই শক্তিমত্তার অপূর্ব বিকাশ রূপে 
প্রত্যক্ষ করেন, তাহার নিকটই উহ] সাবলাইম। সুতরাং ভয় বা! বেদন! 
ধতক্ষণ পর্য্যস্ত দুরসংস্থিত বা আপন্ুক্ত হইয়! কান্তরূপ পরিগ্রহ না করে, 
ততক্ষণ উহার! সাব্লাইম-এর স্তরে পৌছিতে পারে না। অজিত চক্রবর্তী 
বলেন, “সৌন্দর্ধ্যই অসীমের দিক দিয়! মহান 1+| এই উক্তির মধ্যেও 
সৌনরধ্য ও সাব্লিমিটি-_এই দুইয়ের পার্থক্য-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। 
যাহ৷ আমাদিগকে অসীমের মধ্যে আময়ন করে, তাহা যদ্দি আমাদ্দিগকে 
কান্ত, প্সিগ্ধ ও মধুর রসে আপ্লুত করে, তবে উহ! দাব্লাইম নয়। যে 
অনীমতার মধ্যে একরূপ শক্তিশীলী ভাববিপর্ধ্যয় স্থষ্টির ক্ষমতা নাই, 
তাহ। সুন্বর হইলেও সাব্লাইম নয়। ক্যান্ট সত্যই বলেন যে, 
সীমাহীনের ইঙ্গিতের মধ্যেও '//0%2%/ % %5 /০/৫/4%% বা পূর্ণীবয়ব- 
কল্পনা থাকিতে হইবে। শুধু অসীম বলিলে ভাব-কল্পনার সীমাহীন 
বিস্তার বুঝায়, কিন্ত কোন বস্তর পূর্ণ রূপমগ্ডলকে বুঝায় না। 

ইতিপূর্বে আমরা বিশিষ্ট মনীষীদের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গ 
বলিয়াছি যে, সাবৃলিমিটির প্রধান লক্ষণ বৃহতের পরিব্যঞ্রনা। অনেকে 
আবার আয়তনের বিশালত্বের উপরে বিশেষ ঝোঁক দেন। কিন্তু গ্রকাও 
সমতলভূমি কখনো৷ তেমন বুহতের আভাস জাগায় না। বরং উন্নত 
পর্ধতভূমি ও সুগভীর পর্বত-গহবরে বৃহতের আভাস অনেক বেশী। 
সমতলভূমির মধ্যে যে সামঞ্জন্তবোধ এবং ধৈর্য্য ও হ্থ্্যে আছে, তাহা 
তাহাকে সুন্দর করে, মহিমময় করে না। নক্ষত্রখচিত সীমাহীন নীল 
আকাশ যে বৃহতের ভাব জাগায়, তাহার কারণ উহার উচ্চতা ও ব্যাণ্তি। 
. +বাতারন 
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সাহিত্যে সাব.লিমিটি 


স্থতরাং দৈর্ঘ্য অপেক্ষা উচ্চতা ও ভেধ অধিকতর বৃহত্বব্যগ্জক। নুচ্ুর" 
বিসর্পা রকি পর্বত অপেক্ষা হিমালয়ের নু-উন্নত ছুর্ভেন্ত ধ্যান*মহিমা 
অধিকতর মহত্বব্যগ্রক। সমুদ্রের মধ্যে ষে সাবলিমিটি আছে, ভাহার মূলে 
উহার অমিতশ্বিস্তার, গতিশক্তি ও তরঙগ-ভঙ্গের উদ্দামতা । এইজন্/ই 
মনে হয়, চিন্কার শাস্তসলিলে সৌন্দর্যের নিশুতি-স্পর্শ থাকিতে পারে, কিন্ত 
বঙ্গোপসাগরের ভৈরব গর্জনে ও সীমাহীন ব্যাপ্তিতে বৃহতেরই ব্যঞ্জনা ৷ 
গঙ! সুন্দর, পদ্মা সাবলাইম ; শোভাযাত্রার অশ্ব স্থন্দর, রণ-সম্জার অশ্ব 
সাবলাইম। সুতরাং আসল কথা হইল, আকারের বিশালতা অপেক্ষা 
বস্ত-নিহিত শক্তিমত্তার ষে অতিলৌকিক প্রবলতাকে 7,2555%£ %508- 


002917)6 6109 13017)81) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তাহাই সাব.লিমিটি” 
বযঞজক। 


এইজন্যই মানুষের কোন কোন গুণ যখন আমাদের মধ্যে অলৌকিক 
চমৎকার স্থষ্টি করে, তখনই তাহাকে আমরা সাব্‌লাইম বলি। সাধারণ 
লোকের ছুঃখ, প্রেম, ত্যাগ, বীরত্ব ও বীর্য আমাদিগকে তেমন ভাবে 
অভিভূত করে না। কিন্তু যখন দেখি, সেই ছুঃখ, প্রেম, ত্যাগ, বীরত্ব ও 
বাঁধ্যের মধ্যেও এক বিরাট শক্তির স্কুরণ হইতেছে, তথন উহাকে আমরা 
স।বলাইম না বলিয়৷ পারি না। এইজন্যই ভবভূতির রামচন্দ্রের বেদন।- 
বিক্ষুন্ধ বিলাপে, “বিদায় অভিশাপের” দেবযানীকে অভিশপ্ত কচের বর 
প্রদ্দানে, 'প্রার্থনাতীত দানে বেণীর সঙ্গে মস্তকদানে, বিজয়ী আলেকজাগারের 
নিকট পরাজিত পুরুর আত্মৃপ্ত প্রত্যুত্তরে আমর! সাবলাইম ভাব-কল্পনাকে 
অস্বীকার, করিতে পারি ন! । 
এখন আমর! সাব.লিমিটির প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথ! বলিব । 
প্রকাশভঙ্গি বিষয়বস্তরর উপরে নির্ভর করে, ইহা সর্ধজন-স্বীকৃত। সাব- 
লাইম রচনার বিষয়বস্ত দীনহীন বা তুচ্ছ কোন পদার্থ হইতে পারে না। 
ইহার বিষয়বস্ত মহত্ব-ব্যগ্তুক অথাৎ যাহাতে কোন মহান ভাবকল্পনার 
উদ্রেক করিতে পারে, তেমন কোন প্রবল শক্কি-সঞ্চারী বস্ত হইবে। 
বিষয়ের মর্ধ্যাদাহ্ুরূপ ষথাপ্রয়োজনীয় উপম, অলঙ্কার, শবচয়ন,& চিত্রাত্বক 
১৩১ 


সাহিত্য-সঙ্গর্শন 


“কল্পনা, হন্দকুশলতা৷ ও ভাষাবিস্তাস এমন ভাবে রূপায়িত হওয়। চাই যে, 
বর্ণনাটির মধ্যে যেন লেখকের বিরাট উপলব্ধির প্রতিধবনি * পাওয়া ষায়। 
লেখক অসংলগ্ন এবং অযদর-গ্রধিত শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন, 
এবং এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিবেন নাঃ যাহাতে তাহার স্বষ্টি-কর্ম 
অকিঞিৎকর মনে হয়। লেখক নিজে বিষয়-বস্ত গৌরবে কতখানি 
অন্ডভিভূত হুইয়াছেন, উহার উপর তীহার সাব.লাইম-রস পরিবেশন ক্ষমতা 
নির্ভর করে। লেখক যদি সত্য করিরা কোন মহানতার সাক্ষাৎ করিয়! 
থাকেন, তবে অলীক অলঙ্কার-বাহুল্য বা শব্দসম্ভারের উপর তাহাকে 
নির্ভর করিতে হয় না। তাহার ভাষ। সহুজ স্বচ্ছত৷ ও পরিমিতি-বোধ রক্ষা 
করিয়াই এক পূর্ণ-মগুল ভাবৈশ্বর্ধ্য স্থপ্ি করে । এইখানে মনে রাখিতে 
হইবে যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র স্বাধীনতা ও নমনীয়তাই সাব. লাইম 
ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী । 
যিল্টনের ৪৪%%-এর নিয়োদ্ধত বর্ণনা সাব.লাইম ভঙ্গির উৎকৃষ্ট নিদর্শন__ 
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উদ্ধত কবিতাংশে বিষয়বস্ত প্রকৃতই মহুৎ--গ্রচণ্ড ক্ষমতাশালী দ1নব- 
শক্তি অবদমিত হুইয়াও উন্নতশির, এবং ঘোর বিপন্ন অবস্থায়ও আত্মপপ্রতিষ্ট। 
ক 11৮2 5 006 560০ 065 81986800155 78551%2- ৯৯ 
৯৩২ 


সাহিত্যে সাব.লিমিটি 


এই অনমনীয় শক্তির অভাবনীয় পরিবর্তন রাহ-কবলিত ক্্যরশ্মির সহিত 
তুলনা করিয়! যুগপৎ অন্ধকার ও ভীতির সঞ্চার করা হুইয়াছে। এতহ্্যতীত, 
কবি সহজ স্বাভাবিক অথচ ওজস্বী ছন্দে বিষয়বস্তাটিকে বর্ণনা! করিয়াছেন। 
“মেঘনাদবধ কাব্যেও ঠিক এমনি এক বিপুল শক্তিশালী রাজার চিত্র 
দেখিতে পাই। অবৃষ্ট যাহার প্রতি বিরূপ, নিজের রাজ্য ধন, সহায়, সম্পদ 
যাহার চক্ষুর সম্মুখে ধ্বংস হুইতে চলিক্সাছে, সেই সর্বহারা রাবণের মুখে 
মধুস্দন যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও তেমনই মহিমোজ্জল-_ 
“এ কাল সমরে 

আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে, 

রাক্ষস কুলের মান? যাইব আপনি । 

সাজ হে বীরেন্্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ | 

দেখিব কি ৩৭ ধরে রঘুকুলমণি। 

অরাবণ অরাম বা! হবে ভব আজি ! 
অথব৷ রবীন্দ্রনাথের ঝঞ্চারূপ-বিগ্রহ প্রকৃতই সাব লাইম-- 

হে নৃতন, এসে তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি 


পুঠী পুঞ্জ রূপে 
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে সুরে স্তবকে স্তবকে 
ঘনঘোর স্তপে। 
ঙী গা ক খা 
রথচক্র ঘর্ষরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম 
গব্বিত নির্ভয়, 
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোধিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম 
জয় তব জয়। 


আবার, চিরচঞ্চলা বারবনিতা-শ্রেষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতে যে 
রি ওপেষ্র। কুাবোধ করে নাই, প্রেমের দুর্জয় আহ্বানে মরণ-মহোৎসবে 
মৃত্যু-রমণ-পিপাসা-কাতর তাহারই মুখ হইতে যখন শুনি__ 
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সাহিত্য-সন্দর্শন 
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তখন মনে হয়, সেক্াপীররের কল্পনায় ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের চিরন্তন 
প্রকৃতি-রহুস্য মানবীরপে ধর! দিয়াও, শুধু জুন্দর নয়, মহিমময় হইয়া 
উঠিয়াছে ৷ রবীন্দ্রনাথের-- 

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্থর__ 


স্ননর, কান্ত, অনির্বচনীয় । কিন্ত জন-নিধন-প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা__ 


অনাদিমধ্যাস্তম্‌ অনস্তবীর্যযম্‌ 
অনস্তবাহং শশিশুর্যানেত্রমূ। 
পশ্তামি ত্বাং দীগুহুতীশ বক্তং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ 
ভাব! পৃথিব্যোরিদম্‌ অস্তরং হি 
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ধবাঃ। 
দৃষ্টীহভুতং রূপমুগ্ং তবেদং 
লোকত্রয়ং প্রব্যঘিতং মহাস্বন্‌॥ (গীতা, ১১।১৯-২০ ) 


অথবা, উপনিষদ্দোক্ত আত্মার বর্ণনা-_- 


অগোরণীয়ান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌ 
আত্মাইস্ত জন্তোনিহিতে। গুহায়াম্‌। ( কঠোপনিবদ, ১২২৭) 


সাব লাইম্‌ হইতেও সাবলাইম্‌। 


১৯৩৪ 


“৯০৯ 
সাহ্রছিত্ভ্য মিভিজিনজঙ্স (115500157) 


সাহিত্যে মানুষের জীবন ও জগৎ সধ্বন্ধে ধ্যানধারণা বূপ-পরিগ্রহ 
করিয়া কায়াকান্তিময় হইয়া উঠে, ইহা ম্বতঃসিদ্ধরূপে পরিগণিত। 
সাহিত্যিক জীবন ও জগতের রূপ-সৌষম্য দান করিতে সাধারণতঃ বুদ্ধি 
বা অনুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, 
তিনি ইন্দ্রিয় বা মনের সাহাষ্যে সত্যের গুহাহিত মর্খটা উদ্ঘাটন করিয়। 
উঠিতে পারেন না--বার বার করিয়া তাহার “কাঙ্গাল-নয়ন। সত্য-দীপ্তির 
নিকট হইতে ফিরিয়া আসে_তীাহার পঞ্চেন্দ্রির় তাহাকে ব্যর্থতায় 
বিমুঢ় করিয়া দেয়, এবং তাহার মনের হৃক্ষাতিসুক্ম কল্পনা সেই তুরীয় 
মার্গে উপনীত হইতে পারে না। অথচ, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে 
যে সত্য-শিহরণ তিনি উপলব্ধি করেন, তাহার সত্যতা-বিচার জানে নয়, 
বুদ্ধিতে নয়, মেধায় নয়, প্রজ্ঞায় নয়, বোধিতে (17%/%1/29% )। 

এই বোধি-দৃটি নিধ্বশেষকে ( 0%52752/) সন্দর্শন করেনা, 
বিশেষকেই (27/%127) কাল ও ব্যাণ্তি-( 2/7%6 ৪0এ 522) 
"সীমানার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু মিষ্টিক সীমার মধ্য হইতে সীমাহীন 
অপরূপের স্বাদ গ্রহণ করিয়৷ অন্থভব করেন__ 


সৃষ্টি যেন শ্বপ্পে চায় কথ! কহিবারে, 
বলিতে ন! পারে স্পষ্ট করি” । 


বুদ্ধিনিষ্ঠ জনমন ইহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না-_- কারণ, ইহার 

ভা জ্ঞানীর বা! ভাবুকের ভাষ৷ নয়, ইহার ভাষাকে আমরা “সন্ধ্যা ভাষা 

ব৷ “আপৌো-আ'ধারি ভাষা” নামে আখ্যাত করিতে পারি । কবি উপম! ও 
৪৫ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


প্রতীকের সাহায্যে অবাঙ্মনসগোচর সেই সত্তাকে গোধুলি-আলো-পরিস্নান 
বহস্যাচ্ছন্ন ভাষায় আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেন। সত্যকে, সমুচ্চকে 
মানুষ যে ধরিতে চার, পাইতে চায়, এবং উহার সহিত অভিন্নতা৷ স্বষ্টি 
কয়িয়া একাত্ম হইতে চায়, ইহা মনের সংযোগে নয়, বুদ্ধির সংযোগে নয_- 
বোধি-দৃষ্টির ফলেই সম্ভব হইতে পারে। এই দৃষ্টি-সম্ভৃত অনুভূতি ' 
একপ্রকার প্রাতিভ জ্ঞান কাল ও ব্যান্তির অতীত এক প্রকার 
দিব্যান্ুভতি-- 


বিচিত্র এ মত্তদশা, 
ভাবভরে যোগে বসা, 
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র কবলে ! 


এই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন কবি তর্ক করেন না, যাচাই করেন না, পরীক্ষা 
করেন না, বরং সত্যকে অপরোক্ষ করেন বলিয়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
বিশ্বাস করেন, গ্রহণ করেন । 

বিচারের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বার। পরমপুরুষ ও কবির মধ্যে বিভেদের হ্ষ্টি 
হয়) এইজন্তই বিচারের অতীত বোধি-দৃষ্টির সাহায্যে কৰি নিজেকে পরম 
সন্তার সহিত একীভূত করিয়া অনুভব করেন। বোধি-্দৃষ্টি-সম্পনন কবি 
একান্তভাবে অহং-চৈতন্ত বিলুপ্ত, এবং নিলুপ্তির মধ্য দিয়াই তাহার 
পরম প্রাপ্তি সংসাধিত হয়। নুতরাং আমর! বলিতে পারি ষে, মিষ্টিক 
কবি বিশ্ব-জগৎ ও আত্মজগতের মধ্যে কোন দ্বন্বকেই স্বীকার 
করেন না) বিশ্ব ও আত্ম-জগৎ যেন একটা সুষম, সঙ্গতিপুর্ণ, পরম সমন্বিত 
অখণ্ড সত্যরূপে তাহার কাছে প্রতিভাত। ভগবান তাহার কাছে কোন 
পৃথক বস্ত-সত্তা নয়; ভগবৎ অনুভূতিও যেন তাহার ব্যক্জি-জীবনের 
অভিজ্ঞতা-প্রহ্ুত আত্ম-দর্শন মাত্র । কবি যখন এইরূপ একটী অখও 
চিন্ময়-লোকে উপনীত হন, তখন তিনি ভোক্ত! নহেন, রূপ-পুজারী নহেন, 
রষ্টাও নহেন__-ভাবলোকে উত্তীণ এক বিদেহী বিশ্ব-চৈতন্ত। কাজেই 
ব্যক্তি ও বন্তর বিভিন্নতা তখন তীহার বিলুপ্ত হইয়া ঞ্িজ্জাছে। 
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সাহিত্যে মিষ্টিসিজম্‌ 
এই সমাধি-অবস্থাতে ওয়ার্ডল ওয়ার্থ যেমন “£7%/724 26268 ৫/ /%6 
/2০৮/ 21 28825 অন্গুভব করিয়াছেন, রবীন্্নাথও তেমন বিশ্বের 
চির-চলিফুতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন-_. 
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু, 
ঘুর্ণার মাঝখানে । 
রোমান্টিক বা কল্পনা*বিলাসী কবি যাহাকে- বিস্ময়-বিমূড় দৃষ্টিতে 
সমুজ্জল করিয়! দেখেন, মিষ্টিক তাহাকে অস্তরের অন্তরতম প্রদেশে 
সমাহিত সান্ধ্য-সৌন্বধ্যে অন্গভব করেন। এই অনুভূতির মধ্যে আত্ম- 
বোধের পীড়ন নাই, আত্মাহুতির "অকুল শাস্তি ও বিপুল বিরতি” 
আছে। ন্তরাং, যে-অখণ্ড দৃষ্টির সাহায্যে কবি ভগবৎসত্বা, তথ৷ 
বিশ্ব-স্থষ্টির পরম স্ত্যকে উপলব্ধি করিয়! তাহার সহিত একাত্মতার পরম 
আনন্দ লাভ করিতে পারেন, সাহিত্যে সেই বোধি-দৃষ্টি-সাধনাকে আমর৷ 
মিষ্টিসিজম্‌ নামে অভিহিত করিতে পারি। বলা! বাহুল্য, ইহা কোন 
মতবাদ নয়, সত্যান্ছভূতির দৃষ্টি-প্রদীপ মাত্র । 
সাধারণতঃ, ভক্তি, প্রেম, প্রকৃতি ব৷ সৌন্দধ্য-মূলক সাহিত্যে 
মিষ্টিসিজমের স্পর্শ থাকিতে পারে । আমর! ইহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিব। 


এই বোধি-দৃষ্টি-বশতঃই দেহতত্ববিদ ভক্ত বাউল-কবি গাহিয়াছেন__ 
দেল দরিয়। খবর কররে মন। 

তোর কোথ। বৃন্দাবন, কোথ! নিধুবন, কোথায় রে তোর গুরুর আসন। 

হদি পদ্ম! পারি দিবি, তবে ঢাক! দেখতে পাবি, 
মুখস্ধাবাদ কররে অন্বেষণ । 

আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আটা, 
সাতার দে যায় রসিক যেজন। খা 

এবং এই দৃষ্টি বলেই স্ট্রেক্‌ পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন__. 
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অক্ষয়কুমার দত্ত ১ ভ্তারতবর্ধীপ্ন উপাসক লশশ্রদায় 
৬১৩৭ 


৯৮ 


সীহিত্য-সর্শন 


খে প্রেম-ৃষ্ট বলে “গৃহিনী, ভগিনী ও দেবীরূপে' ইংরেজ কবি তাহার 
প্রেমিকার পূজা করিতে পারেন, তাহা অপ্েক্ষ! উচ্চতর দিব্যৃষ্টি বলে 
বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস ত্তাহার প্রেমিকা-বন্দনায় গাহিতে পারেন-__ 


তুমি রজকিনী আমার রমণী 
তুমি হও মাতৃপিতৃ 

জিমন্ধ্যা বাজন তোমারি ভজন 
তুমি বেদমাত৷ গায়ত্রী । 


বিহারীলালের প্রেমারতি আরও স্থুগভীর ধ্যান-দৃষ্টি-সম্ভৃত-_ 
কে তুমি জননী, পিতা, 
নন্দিনী, রমণী, মিত।, 
প্রেম-ভক্তি-লেহ-রস-উদার-উচ্ছাস 
কে তুমি মা জল-স্থল, 
মহান্‌ অনিলানল, 
নক্ষত্র-খচিত নীল অনস্ত আকাশ ? 
কে তুমি? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ? 


ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্ররুতি-পুজীয় তপোমগ্ন দৃষ্টিবলে বিশ্ব-প্রক্ৃতির মধ্যে 


এক অখণ্ড হদয়-নন্দিনীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন__ 
10 11108597512 
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প্রক্কৃতি-বন্দনায়্ রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক-দৃষ্টি বলেই প্রকৃতির মধ্যে সুন্দরের 
আবাহন করিতেছেন- 
হের গগনের নীল শতদলখা নি 
মেলিল নীরব বাণী। 
অরুণ-পক্ষ প্রসারি' সকৌতুকে 
সোনার-ভ্রমন্ন আনিল তাহার বুকে 
কোথ হ'তে নাহি জানি। 
১৩৮ 


সাহিত্যে মিহিসিজম্‌ 


যেন্ৃষ্টিতে বৈষণবকবি সমস্ত বিশ্বকে এক রাধা-ধাত্বৃতে গঠিত 
দেখিয়াছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টি-আলোকেই শেলী বিশ্ব-স্থপ্টিকে এক 
অখণ্ড সৌন্দর্য্য-ধাতু রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন__ 
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ববীন্দ্রনাথও সম্রী-দৃষটি আলোকে সৌন্দর্য্য-পূজ! সমাপন করিয়াছেন__ 


জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্ররূপিনী । 

অন্তর মাঝে শুধু তুমি এক একাকী 
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী । 

একটি ম্বপ্র-মুদ্ধ সজল নয়নে, 

একটি পদ্ম হৃদয়-বৃস্ত-শয়নে, 

একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে, 
চারিদিকে চির-ষামিনী। 


ইতিপূর্ববণে আমর! ভক্তি, প্রেম, প্রকৃতি, সুন্দর-পৃজ। প্রভৃতি বিষয়ক 
কাব্যে বিভিন্ন কবির মিষ্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গির উল্লেখ করিয়াছি । এই স্থলে 
একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজনীয় । অনেকে মনে করেন যে, 
ধর্ম বা ভগবান সম্বন্ধীর সাহিত্য ব্যতীত কখনে মিষ্টিসিজম্‌ দৃষ্ট 
হর না। (অবশ্ত, মধ্যযুগের ভারতীয় মিষ্টিক-সাধন৷ ও পারশ্তের 
আবু লাঈদ্‌, হাল্লাজ, হাফিজ, জালাল্উদ্দীন্, রুমী প্রভৃতি স্ফী- 
মতাবলম্বীদের সাধনায় ধর্মের সংযোগ আছে)। কিন্ত এই 

১৩৯ 


সাহিত্য-সন্দর্শন 


ধারণা আ্শিকভাবে সত্য। কারণ, ভগবান সম্বন্ধে কতকগুলি 
স্বম্পষ্ট স্কুল ধারণ প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। ভগবানের জন্ত মানুষের 
সহজ বা স্থলভ উচ্ছাসময় আকুতির মধ্যে মিষ্টিক-দৃষ্টি নাই-_রূপসাগরে 
ডুব দিয়ে” অরূপ-রতন-সন্ধানী দৃষ্টি বরং অনেকট! মিষ্টিক-দৃষ্টি সম্ভৃত ৷ 
এতত্্তীত, অনেকে মনে করেন যে, ষাহ। ছুর্বোধা কিংবা! সহজবোধ্য নয় 
অথবা যাহ দার্শনিক তত্বঘটিত, তাহাই মিষ্টিক-দৃষ্টি প্রস্থত। ইহাও 
সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ, দর্শনের উদ্দেশ্ঠও সত্য আবিষ্ষার-__ 
দার্শনিক সত্যকে কোন রহস্যাচ্ছন্ন আলো-আ্ধারি-অন্তরাল-নিহিত রূপে 
গ্রহন করেন না। যাহা অসম্ভব, অভাবনীয় বা অতি-প্রাকৃত বলিয়া 
আপাততঃ মনে হয়, তাহাকেও তিনি কোন নিয়মাধীন করিয়! ব্যাখ্য। 
করিতে না পারিলে তাহার সত্য-সন্ধানের উদ্দেশ্তকে তিনি ব্যর্থ বলিয়া মনে 
করেন। কিন্তু মিষ্টিক বিশ্ব-চেতনা ও অহংস-চেতন৷ এক পরম শক্তি- 
বিধৃত বপে প্রত্যক্ষ করেন-_জ্ঞানের দ্বার! নয়, বোধি দ্বারা । 

সর্বশেষে আমর! বলিতে পারি যে, বোধি-দৃষ্টির ফলেই সমুচ্চ অনন্ত 
সত্তীর সহিত সান্ত মানবদত্তার বিভেদ তিরোহিত হয়। শ্রেয়; ও 
প্রেয়কে, পরমকে জানিতে হইলে জ্ঞানের ছার! সম্ভবপর নয়, ইহা! পূর্বেই 
বলিষাছি। বিজ্ঞানের দম্ভ এইখানে পরাজিত, কারণ বিজ্ঞান জিজ্ঞাস 
ও কৌতৃহলের সৃষ্টি কবিয়৷ অশেষ প্রকার সংশয়াচ্ছন্ন মতবাদের স্যষ্টি 
করিতে পারে । 448%952226% বা অজ্ঞেয়তাবাদই বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার 
চবম মীমাংসা। পরমকে জানা ও পরম হওয়! বলিতে যাহ] বুঝায় 
অর্থাৎ জান। (19225 ) ষখন হওয়ার (45295 ) সহিত অভিন্ন 
ও অচ্ছেছ্য হইয়া! উঠে, সেই ধ্যানদৃষ্টি-সম্ভৃত চরমাবস্থার কথা বিজ্ঞান 
ভাবিতে পারে না। যোগী যাহ! ধ্যানে ও কবি যাহা নেশায় পাইয়া 
থাকেন, সেই অহং-বিলুণ্ড তন্মরাবস্থা মিষ্টিকের স্বকীয় অনুভূতি । শ্রুতি 
যাহাঁকে পরাবিদ্া বলেন ইহাও বোধ হয় তাহাই। 
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অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ কাৰ্য-জিজ্ঞাস। 

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত £ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 

নলিনী গুপ্ত £ সাহিত্যিক! 

বস্কিমচক্দর ঃ বিবিধ প্রবন্ধ 

বিশ্বনাথ £ সাহিত্যদর্পণ 


মনোমোহন ঘোষ হ$ প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা 

মোহিতলাল মজুমদার $ আধুনিক বাংল! সাহিতা, বাংল! কবিতার ছন্দ 

রবীজনাথ ঃ সাহিত্য, পঞ্চতৃত, আধুনিক সাহিত্য, ছন্দ, সাহিতোর পথে 
লালমোহন বিদ্যানিধি £ *কাব্য-নির্ণয় 

শশিভূষণ দাশগুপ্ত  £ বাঙল! সাহিতোর নবধুগ 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার ঃ বাংল উপন্াসের ধার! 

স্থকুমার সেন ঃ বাংল। সাহিত্যের কথ, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস (৩ খণ্ড" 
নবুনীতিকৃষার চট্টোপাধ্যার £ বাংল! ভাবাতত্বের ভূমিক। 


৯৪৯ 


গ্রন্থ-পঞ্ষী 
নাহিত্য-স্নম্দ্ম্শনগ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত -_ 
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*****ত্াস্থথান। অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে । লেখকের আলোচন! ফেমন তথ্যবহুল, 
সুগভীর ও ব্যাপক, তেমনই সত্যকার সমালোৌচক-নুলভ নুঙ্গ্ অথচ হাদয় দৃষ্ি-প্রস্ুত। 
গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিতো যে অধিকার অজ্ঞন কবিয়াছেন বইখানিতে তাহার 
পরিচর আছে। এতদ্বাতীত ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ-সম্পদকে 
গ্রন্থকার বাংলা প্রতিশব্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন । সাহিত্যরসিকগণ ইহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিবেন ।” --আনন্দবাজার পত্রিক। 

“*****গ্স্থখানির অপরিমেয় দান সর্ববথ| স্বীকৃত হইবে । ললিতকলা, সাহিতা, 
কবিতা, নাটক, গন্ভলাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণামূলক আলোচনা করিষা যে ভাবে 
আলোকপাত করা হইয়াছে, তাহ! সত্যই প্রশংসার । পুস্তকখানি পাঠকসমাজে নিঃসন্দেহে 
সমাদৃত হইবে এবং বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রদের সাধনার ক্ষেত্রে অনিবাধ্যরূপে সহাযক হইবে। 

_বুগাস্তর 

* ** "সাহিত্যের রূপ ও রীতি বিচারের মুলকথাগুলি সাহিত্যয়সিক এবং বিশেষ 

করিয়া ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্ গ্রস্থটী লিখিত। এইকরপ গ্রন্থ বাংলাভাষার নুতন , 


সাহিত্যে এই অতি অতিপ্রয়োজনীয় দিকে দৃষ্টি আশীর কথ।।” _প্রবাসী 
.***যৌঁছিত্যবিষয়ক বিবিধ আলোচন! ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীতে কর! হইয়াছে। 
_ শত্তিষ্ায়ের চিঠি 
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